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“ অগ্-আ্রমের পশ্চাতে যে অর্থনীতি আছে ae 
তাহাই সক্রিয় পদ্থ।। ইহার অর্থ এই যে. অল্পের জগ প্রত্যেক 
লোককে দৈহিক শ্রম করিতে হইবে । অন্গ-শ্রমের প্রয়োজনীয়তা 
ও মূল্য সম্বদ্ধে আমি যদি জনগণের বিশ্বাস উৎপাদন করিতে 
পারিতান, তাহা হইলে অম্নের অভাব হইত লা। বিন| দ্বিধায় 
আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, তাহার! যদি কৃষি-ক্ষেত্রে 
কাদ্দ ন। করে তবে তাহাদের অগ জুটিবে না।" 


_অহাষ্না গান্ধী 

















ভারত প্রধান মনত পণ্ডিত জওহরলাল নেহর্‌ 

াদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির অভি্থানে দেশ্বাদ্শর 
দর্বাক্গীপ সহযোগিতা প্রার্থনা করেছেল। 
ইতিপূর্বে (২৯শে জুৰ ১৯৪৯) বেতারযোগে 
“তিনি বে আবেদন করেছিলেন, তার মূল কথা ছিল, 
খাদ্যে, চদ্বাবলচ্বণ লা হ'লে এদেশের উন্নতি 
অদদ্ভব। স্ূতরাং যেমন করেই হোক. আগাম 
১৯৫১ সালের মধ্যে ভারতের প্রয়োজনীয় খাদ্য- 
বন্তু ভারতেই উৎপল করতে ছবে। তাঁর সাম্প্রাতক 
বেতার-বন্ৃতাক্প তিনি দেই আগের কথারই 
পুনরুক্ষি করেছেল। একই বিষয় বারবার ক'রে 
কেন তিনি আমাদের দামলে উপস্ছাপ্ত করছের, 
তা' আজ গভশরভাবে চিন্তা ক'রে দেখা 


শাসন-ভাঁর ছাতে লিয়ে প্ণ্ডিতজবীর 


দ্রকার। 
প্ৰর্ণমেপ্ট দেখেছেন, বিদেশ থেকে চড়া 
দামে ঘাদ্য আমদানশী করতেই এদেশের [বপৃল 


অর্ধ বাইরে চলে যায়। তারপর অবশিষ্ট যা" 
থাকে, তাতে ভারতের উদ্ঘাতিহ্লক কার্য" 
সম্পাদন কোনমতেই দচ্চবপর হয়ে ওঠে না। 
ভারতের জাতায় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এ-অবস্হায় 
সন্তুষ্ট ধাকা সম্ভব নয়। তারা একান্তভাবেই 
ভারতের সর্বাঞ্ণীণ উলতি কামনা করেন। সেই 
উল্নতির চিন্তায় জাতায় গবণমেন্ট ব্‌ৰতে 
পেরেছেন .যে, গবর্ণমেণ্টের উদ্যমের পর্চেগ দেশ- 
বাসশর আদ্তরিক উদাম যুক্ত হওয়া চাই, নইলে 


, সরকারী উদাম প্ররেস্তেই ব্যর্থ হয়ে হাবে। 


বনুদ্ধরা 


অধিক ফসল উৎপাদনের আন্দোলন ভারতবর্ষে 
এই প্রথম নয়। বৃটিশ পৰণমেণ্টের আমলেই 
এর স্‌চেনা হয়। দ্বিতীয় আহাষূদ্হের জরুরী 
প্রয়োজনে সে-সময়কার ভারত গবর্ণমেণ্ট জন- 
সাধার্ণকে এবিষয়ে আকৃষ্ট করতে চেয়েছিলেন। 
“অধিক ফসল ফলাও” আন্দোলন উপলক্ছে অনেক 
ছয়েছিল। কিন্তু কাজের বেলায় বিশেষ কিছুই 
হয়লি। কেন? কারণ, লোকে গরহ্ণ'মেণ্টের 
আন্দোলনে মনে প্রাণে সাড়া দেদ্রলি, তাদের 
প্রয়োজন-অনযায়ণী যখেন্ট যাদা উৎপাদন করেনি। 


আজ আমরা স্বাধীন হয়েছি সত্য, কিন্তু 
স্বাধীলতার দুখ-সম্প্দ এখনও আমরা পাইনি। 
আজ খাদ্য-দমস্যা জটিল আকারে আমাদের 
সচ্ম্খে দেখা দিয়েছে এবং এ সঘস্যার সমাধান 
হদি আমাদের দ্বারা লা হয়, তবে তা হবে 
আমাদের জাতীয় জশবনের পরম কলঙ্ক! কিন্তু 
হে একা ও যে সংহতি বৃটিশ শাসনের অবদান- 
কল্পে নিয়োজিত হয়েছিল, আজ বশচা-মরার 
এই ম্থিক্ছণে খাদা-প্মস্যার সমাধালকক্পে দে 
একা, সে সংহতি কই? কোখায়? আজ আমাদের 
জাতীয় জীবনের সবচেয়ে দুঃখের কাহিনী কি? 
আমাদের থাদ্য-স্মস্যা নয়। থাদ্য-স্মস্যা দূর 
করা যায়। একা ও সংহতি খাকলে, বৃটিশের 
মতো দদ্ধর্য শল্তিকে যদি আমরা দূর করতে 
পেরেছি, হাদ্য-স্মস্যা দূর করতেও আমরা পারি। 
আজ সব চেয়ে দুখের কাহিলী খাদা-সমস্যা লয়, 
ছদ্যে-সমস্যা সমাহানের জন্যে প্রক্যের অভাব। 
এই জন্যোই পণ্ডিতর্জী বারবার ক'রে আমাদের 
স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন স্কজে মিলেমিশে কাজ 
করবার কথা । দহাত্মাজ ভারতব্স্ণী প্রতোক 
নর-ারশীকে রোজ আহ ঘণ্টা ক'রে চরকা চালাবার 
প্রামর্শ দিয়েছিলেন। 


সকলে সাড়া না দিলেও 


বহু সংখ্যক ন্র-লারশীর স্হষেশিতান্স ভারতকে 
বচ্ছে স্বাবলস্বশ করবার আন্দোলন সাফলা- 
মণ্ডিত হয়েছে। এবার পশ্ডিতজীী ভারতকে 
খাদো দ্বাবলচ্বী হবার আহবান জানাচ্ছেন এবং 
সকলে সংঘবদ্ধ হয়ে স্‌নির্দ্দিত্ট পদ্ধতিতে কাজ 
চালাবার জন্যে যে উপদেশ তিনি. দিয়েছেন্প* সে- 
ভাবে কাজ করতে পারলে. ভারতের 'ধাদ্যন্তাব 'লা 
টৰার কোনই সঙ্গত কারণ নেই। 
পৃশ্ডিতজশর পরামর্শ এই যে, আবাদেহোগা 
কোন জমি পতিত থাকবে লা, প্রত্যেক টুকরো 
খালি জিতে কোন না কোন ছঙ্গল্‌ উৎপাদন করতে 
হবে। গ্রামে বেয়ে এসব কাজে প্রবৃত্ত হবার 
জন্যে প্রধান মন্ত্রী দেশের যুবক ও কংগ্রেস্কার্ম- 
গণকে অনুরোধ জালিয়েছেদ। পণ্ডিতজার এই 
আবেগময় আবেদন যে এবার ব্যর্থ হবে না, সে 
আশা করা আমাদের পাচ্ছে অন্যায় নয়। বস্তুত: 
এর মধ্যেই বহু জায়গা থেকে উৎদাহবাঞক খবর 
এসেছে। কেন্দ্রীয় পবর্ণমেন্টের নির্দেশে বিভা 
প্রদেশ ও দেশীয় রাজো খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির 
যেসব পরিকল্পনা রচিত হয়েছে, সেপ্‌লো কাজে 
পরিলত হলে ভারতে উৎপাদ খাদ্যবস্তুর পরিমাণ 
যে অনেকটা বেড়ে উঠবে, ভাতে সন্দেহ লেই। 


বাঙ্গ্লা দেশের কথাই ধরা ঘাকং] বাঞ্দলা 
দেশের পক্ষে কতকগ্‌ূ্‌লো বিশেষ সমস্যার উদ্ভব 
হয়েছে। বিভত্ত বাঙগলা হয়ে পড়েছে ক্ষণকলেৰর 
এবং তার ওপর পড়েছে লোকব্দ্ছির লিদারুণ 
চাপ। ফলে, তার খাদোর আগেকার দাট্‌তির 
পরিমাণ গিয়েছে আরো বেড়ে। তথাপি 
নিশ্চেষ্ট থাকলে চলবে না। প্রতিকূল অবচ্ছার 
ভেতর দিয়েই বাজ্গলার ঘাট্‌তি পূরণের চেষ্টা 
যতটা গম্ভব সকল দিক দিয়ে করতে হবে। 
ব্যজ্পলার থাদ্য-স্চিব যা বলেছেন, তাতে দেখা 
হায় যে, এবিষয়ে বাস্দলার কর্তব্য পালনে কোন্‌ 


বনুন্ধর! 


চেষ্টার তুটি হচ্ছে লা। ভারত গবর্ণমেণ্টের 
নির্দেশ-অন্যায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকার অধিক 
ফসল উৎপাদনের ব্যবচ্হায় মনোযোগী হয়েছেল। 
কতকদ্দুলো দাঁঘদেয়াদী পরিকল্পনার কাজ তো 
চলেছেই, ভা'ছাড়া দ্বল্পসেয়াদঁ অনেকগুলি পাঁর- 
কল্পনুযতেও বারগুলা গবর্ণমেপ্ট ছাত দিয়েছেল। 
৫৫৮ কুষ্চিমন্তা প্রীযাদবেন্ত্র নাথ পাজা দসদ্প্রতি 
সাংবাদিক সম্মেলনে গ্ৰর্ণঘেণ্টের উদাদ ও 
* পারকল্সনার যে বিবরণ দিয়েছেন, তা" 
রাতিমত আশ্বাঞজজক। গত ১৯৪৭-৪৮ 
সালে বাধগ্লায় যে খাদা উৎপন্ন হয়েছিল, তার 
চেরে ৯ লক্ম ৩৩ হাজার টন অধিক ঘাদ্য ১৯৪৯- 
৫০ লালে বাঙ্গলয়ে উৎপন্ন হবে এবং প্রবর্তশ 
৯৯৫০-৫১ সালে আরো ৮৭ হাজার টন আঁধক 
থাদ্য এই প্রদেশে উৎপন্ন করা যাবে। এই হচ্ছে 
মানলীয় কৃষি-অন্তীর হছিসাব। তাতে গ্ত 
১৯৪৭-৪৮ সালের উৎপাদনের তুলনায় আগ্ম্তী 
৯৯০০-০৯ সালের উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণ হবে 
শতকরা সাড়ে পাচ ভাগ বেশী। পণ্ডিত 
জওহরলাল চেয়েছেন, ভারতের দ্ম্ত প্রদেশ ও 
দেশীয় রাজাগূলো মিলিয়ে শতকরা দশ ভাগ 
উৎপাদন বৃদ্বি। বাষ্গলার উৎপাদন বৃদ্ধি 
শতকরা সাড়ে পশচ ভাগ হলে পাণ্ডিজশীর 
প্রত্যাশিত পরিমাণের অর্ধেক ছবে। বলা বাহূজা, 
পশ্চিম বাধগলার উৎপাদন যে এর চেয়ে আরেও 
বাড়ানো যায়, সেই সমস্যার দমাধান্ই হবে 
আমাদের সকলের অবশ্য কর্তব্য কর্ম। 


পশ্চিম বাচ্গলার প্রত্যাশিত উৎপাদনের পরিমাণ 
পণ্ডিডজার নির্দিষ্ট পরিমাণে কম হলেও 
মাননায় কৃষ্-মন্ত্রার কথায় আমরা একটা 
আশার কথা পাচ্ছি। কৃষি-মন্ত্রী বলেছেন 
__"চাল সম্পর্কে ১৯৫১ সালে পশ্চিম বাচ্গলা, 
দ্ৰাবলচ্বী ছতে পারবে। গম, আটা, ডাল 


৩ 


প্রভৃতি খাদ্যশস্য ভিন্ন প্রদেশ হতে আমদানী করতে 
হবে বটে: তবে ধাল ও চাল আমদার্নীর প্রয়োজন 
১৯৫১ পালে বাধ্ণলার আর থাকবে লা।' থাকা 
উচিত নয়ু_এই আদাদের বন্ধব্য। সলা, 
সচ্ষলা, শস্য-শ্যামলা ব্তগদেশ নিছক কাৰি- 
কল্পনা নয়। এ যখন বাচ্তৰ দতা, তন যাদো 
এই প্রদেশকে গ্বাবলস্হঁ করার এমন বাহা কিছূ 
নেই, হা" হখোচিত চেষ্টায় দূর করা যাবে ন্ম। 
কৃষি-সচিব শ্ৰীযাদবেন্দুনাথ পশাজা লোকসংখ্যা 
বৃদ্ধির কথা তুলেছেন। বর্তমানে যে পরিমাণে 
লোকের খাদ্য-স্ংস্হান্‌ পশ্চিম বাতগলাকে করতে 
হচ্ছে, তার চেয়ে অধিক সংঘ্যক লোককে 
থাওয়াবার প্রয়োজন দেখা ছিলে অবশ্য স্বতন্ত্র 
কখা। দে ক্ষেতে পশ্চিম বাঙগলার সম্পর্কে বিশেষ 
বাবস্হার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে অবশ্যই 
গ্রহণ করতে ছবে। আর হাদি তেমন প্রয়োজন কিছ 
না দেখা দেয়, পশ্চিদ বাচ্গলার লোকসংখ্যা এখন 
যা" আছে তাই থাকে, ভবে হাদ্য সম্পকে 
তাকে নিজের পায়ের ওপর দাড় করাবার 
কোৰ চেষ্টাই বাকী রাখা হবে ঘোরতর অন্যায়। 


গ্বর্ণমেণ্টের দিক দিয়ে এ বিষয়ে যা" করণায় 
তার উদ্যোগ আরম্ভ হয়েছে এবং কাজও অনেকটা 
এাপিয়েছে। এখন একে সাফল্যমণ্ডিত করার কাজ 
হচ্ছে জনস্যহারণ্রে। ভারতের প্রধান মন্ত্রীর 
ব্তোর-বন্ৃতায় . বিশেষ ক'রে সেই কর্তব্য 
পালনেরই আহবান এসেছে। পশণ্ডিতজ'ী বলেছেন 
"গ্রামবাসী কৃষিজশবশী ছোল কিম্বা সহরবাস” 
ভদ্রলোক হোন, এধন প্রত্যেকটি লোকের কর্তব্য 
খাদ্য উৎপাদন বৃদ্হা। বাগানের জিতে তরি- 
তরকারী ও অন্যান্য খাদ্য উৎপাদন করা হেতে 
পারে। হ্শদের জমি নেই, তারা টবে ও 
বান্সে মাটি লিয়ে তাতে কিছু না কিছূ ক্ষদল 
উৎপন্ করতে প্ারেল।” উৎপাদনের পরিমাপ 
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যাই হোক, সকলে ষদি নিষ্ঠার দঙ্চগে থাদা 
উৎপাদনে প্রবৃত্ত হন তবে কল বৃদ্ধির অভিযানের 
সাফল্য সূলিশ্চিত। প্রতোক মানুষ যদি তার 
বান্তিগত কর্তবা ও দায়িত্ব সম্পকে সচেতন হন. 
তবে আর কোন চিন্তাই খাকবে না। আজ বিদেশ 
খেকে কোটি কোটি টাকার খাদ্য আমদানী 
সচ্ভব হচ্ছে; কিন্তু মলে রাখতে হবে, কোন 
অনিবার্য কারণে যদি দে পথও বন্ধ হয়ে হায়, 
তখন গবর্ণমেণ্টের নিন্দা করা সহজ হলেও, তা" 
দ্বারা খাদ্য-দঘদ্যার সমাধান হবে না। যারা 
কৃষক তশরা হয়তো তাদের সাম্য মতো চাষ- 
বাস করছেন, কিন্তু যারা চাষী নব, তাদেরও 
নিজের প্রয়োজন্‌ সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। 


“ফসল ছ্ছলাও"" আন্দোলনের প্রধান প্রূত্ব এই- 
খানেই। বাহগলার ভূতপূর্ব প্রহান মন্ত্র 
মৌলভশ জলজ হক যখন ভরের পাশে লাউ-এর 
চারা লাপাৰার কথা বলেছিলেন, তখন কেউ কেউ 
তাতে বিদ্রুপ করেছিলেলন। কিন্তু আজ যখন 
বাজারে ছোট একটি লাউ আট আনার কঙ্গ দামে 
পাওয়া হায় না. তখন পহজেই কৃবা' হায় বিষয়টির ১২, 
গ্রুত্ব। দৈনন্দিন বাজারের অগ্নি-মূল্যাই আজ 
আমাদের স্মরন ক্রয়ে দেয়, ঘরে ঘরে ফসল * 
ফলাবার ব্যবস্হা এখন আর কৃমির উন্নতির জন্য 
নয়, নিজের একান্ত প্রয়োজনের তাগিদেই 
অপরিছায্য'। 


“জনগণের কল্যাণ যেন ঘক্ষেঘ ন্যায়; 


ক্বাকার্য্য যেন এন্র শিকড়, 


তৈৱী জানষ ও বাণিজ্য যেন শাখা-প্রশাখা ও পাত৷; 
শারা-প্রশাখা ভেঙ্গে পড়ে ও গাছ যায় মবে।” 





এইু-এদু-পি, ডিপু-এায়ক ক্রোন্টাৰ) 
সহ-কৃষি-অধিকর্ত, পশ্চিমবঙ্গ 
বাদামের সঙ্গে হয়তো সকলের 


পরিচয় নেই। এই বাদাদও দেখতে সাধারণ 


কশখি বাদাম বলা হয়। কারণ, মেদিনীপুর 
জেলার কশীখি ম্হক্ঘায় এই গাছ অনেক দেখতে 
* পাওয়া হায়। এর ইংরেজ লাস হচ্ছে “ক্যাশু 
নাট? (cashew nut) L 

হিজল” বাদাম গাছ সচরাচর সমূদ্ৰ উপকূলেই 
বেশী জন্মে। ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে 
প্রভাতি জেলায় এবং পূর্ব উপকূলে তিনেন্তেলা, 
তাজ্জোর, নেলোর ও ভিজেগাপট্টম জেলায় এই গাছ 
অনেক দেখতে পাওয়া হায়। তা"ছাড়া উড়িষ্যায় 
কটক ও পুরী জেলায় এবং পশ্চিম্ব্জে মেদিনী- 
পুর জেলার কপি মহকুমায়ও এই গাছ যথেষ্ট 
জন্মে। 


এই গাছ দুই প্রকারের_ কোনটির কল হলদে 
এবং কোনটির লাল। কাখি অগ্ুলে এই দুই, 
রকমের গাছই দেখতে গাওয়া হায়। 


হিজল" বাদাম গাছ বেশ বড় বড় হয়। চার 
বছরের মধ্যেই প্রায় ১২।১৫ ফুট উচু ছ'য়ে ফায়। 
কাজেই জালালী কাঠের জন্য এই গাছ বেল 
উপযোগ্শী। এর শিকড়ও ছয় বেল বড় বড়। 
মাটি খেকে সেগ্‌লিকেও টেনে টেনে উঠিয়ে 
জৰাজানীরূপে বাবার ক'রতে দেখা যায়। 


এই পাছে ফল বেশ তাড়াতাড়ি ধরে। ঘাত্র ৪ 
বছরের মধ্যেই ফল ধরা আরম্ভ হয় আর হল ঘয় 
প্রায় ২০ বছর ধরে। একটি পাছ খেকে বছরে 
গড়ে প্রায় ৯০ সের ক'রে বাদাম পাওয়া যায়। 


গোড়াতেই বলা হ'য়েছে যে, খাদ্য ছিসেবে 
এই বাদাম হৃৰ পৃষ্টিকর। এর মধ্যে প্রোটিন ও 
তৈল জাতীয় উপাদান খুব বেশী পরিমাণে আছে। 
শূহ্‌ যে এই বাদামই খুব পুষ্টিকর তা" লয়, এই 
বাদাম ছে রদাল অংশের ওপর বদ্মন্যে থাকে 
সেটাও একটা খুব উৎকৃষ্ট হাদ্য। তার মধ্যে ঘুব 
বেশী পরিমাণে বদোভ্রাণ “প্‌” আছে আর শর্করা 
আছে শ্তকর্য প্রায় ১০-৯২ ভাগা। অথচ, এই 
অংশের বিশেষ কোন্‌ ব্যবহার হয় না হ'ললেই 
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চলে। পাকার প্র এই অংশ অন্যান্য ফলের মত 
কাচা ধাওয়া যেতে পারে। ফল তুলে এক রাত্রি 
রেখে খাওয়া উচিত- ভাতে কা ভাবটা কেটে 
হাবে। আবার এই ফলের রস অনেকদিন রেখে 
যাওয়ার বাবচ্ছাও করা যেতে পারে। এই 
রদ কিভাবে সংরক্ষণ করা যায় দেই সম্পর্কে এবার 
আলোচনা করা যাচ্ছে। 

ফল তুলে এক রাত্রি রেখে দিয়ে তারপর তা" 
খেকে রস বের ক'রে নিতে ছবে। এক সের ফল 
থেকে মোটাঘূটি ৯-৯০ ছটাক রস পাওয়া হয়ে। 
এই রসের মধ্যে কলা পরিমাপে প্টাশিয়াম 
মেটাবাইদালফাইট্‌ ( Potassium meta- 
bisulphite ) নামক রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে 
নিতে ছবে: তাতে রস সহজে লষ্ট বা বিস্বাদ হ'তে 
পারবে না। এই রসের সঠেগ সমান পরিমাণে 
লেবুর রস মিশিয়ে নিলে তা'র দ্বাদ খুব ভাল 
হয়। তবে লেব্র গন্ধে এই ফলের নিজস্ব 
গন্ধটা চাপা পড়ে যাবে। লেবুর রসের পরিবর্তে 
সাইট্টিক এসিড, ((৷ri০ ০4) নামক রাসায়নিক 
পদার্থ বাৰহার করা যেতে পারে। দসাইট্রিক 
এপিড্‌ ব্যবহারের একটা সৃবিধা আছে যে তা'তে 
রসের-স্বাদ ভাল হবে অথচ তার গন্ধ নন্ট হবে না। 
১০০ ভাগ জলে ২ ভাগ সাইট্রিক এসিড্‌ মিশিয়ে 
লিয়ে তা" লেবুর রঙের পরিবর্তে বাবছার ক'রতে 
হবে! তারপর এই রসের প্রতি সেরে দেড় পোয়া 
চিলি মিশিয়ে নিয়ে বোতলে ভরে মুখ বন্ধ ক'রে 
রাখতে ছবে। এইভাবে তৈরী করা হিজলশ 
বাদামের পিরান্দ যে খুব পৃক্টিকর ও সৃস্বাদ 
হবে তা বলাই বাহূল্য। 

এদেশে হিজল বাদাম হাঁ উৎপক্স হয় ভা" 


থেকে নিজেদের ব্যবহারের পরও কিছ্‌ পরিমাণে 
বিদেনে রপ্তালি করা হয়। অক্প কিছু রপ্তানি 


হয় ঘেট ব্রিটেনে, আর বেশশীর ভাগই যায় মার্কিন 
যক্তরাষ্টে। মার্কিন যডস্তরান্ট্রে বছরে মোটাচ্ছাট 
৯০,০০০ পাউণ্ড বাদাম রপ্তানি হয়। তার দাম 
হয় ৯ কোটি ৫০ লক্ষ ডলারের মতো। অবশ্য এর 
মধ্যে 00 হাজার পাউন্ডই পূর্ব আফ্রিকার 
মোজাম্বিক নামক দেশ থেকে 'রে 
তবে রপ্তানি করা হয়। . 
বর্তমান অর্থনৈতিক পারিস্হিতিতে আমরা 
যখন যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য বিশেষ প্রয়োজনশীয় * 
ছব্যের জন্য প্রধানতঃ মার্কিন যক্তরাষ্ট্রের দিকে 
চেয়ে আছি তখন তাদের প্রয্োজনশীয় জিনিষ 
মাত্রেরই এবং কাজেকাজেই ছিজলশী বাদামেরও 
কিছু না কিছ, গুরু রয়েছে। 

এই প্রদেশের কোন কোন জায়গায় ছিজলশ 
বাদাম চাষের খুব সুবিধা রয়েছে। প্রথমেই 
কি মহকুমার নাম উল্লেখ করা যায়। দেখালে 
এখন আ্ন্ক জমি পড়ে আছে হাতে বালির পরিমাণ 
খুব বেশী হওয়ার দরুণ কোন কিছুই উৎপন্ন হয় 
না। একটু চেষ্টা করলেই সেই সকল জমিতে 
এই বাদাম গাছ লাগানো যেতে পারে। এই পছে * 
লাগানোর প্র ষথন তাদের পাতা মাটিতে বরে 
পড়বে আর তাদের ছায়ায় উৎপন্ন নানাপ্রকারের 
আদলাছাও মাটিতে মিশবে তখন মাটিতে জৈহ 
প্দর্ধের পরিমাণ ক্রমে ক্রমে বেড়ে [গিয়ে মাটির 
উল্নতি হবে। 

শাম্তিনিকেতনে মাটির হয় রোধের জন্য 
বৃচ্ছের আচ্ছাদন সৃষ্টির কাজ প্রাক্ছামূলক- 
ভাবে চলেছে বিভিন্ন গাছ লাগিয়ে। সেখানে 
দেখা গেছে হে এই গাছ বেশ তাড়াতাড়ি বাড়ছে। 
তাই দমনে হয় এদেশের পতিত জাঁমতেও এই ছিজলশ 
বাদামের ঢাহ করলে আশান্‌র্‌প ফল পাওয়া 


“যেতে পারে। 





শিমুল-আলুর চাষ ও ব্যবহার 


ডাঃ পি, জে, গ্রেগৰী 


এইই-এ, পি-এইচু ডি (লও), এছু-এব্-এবু, এক্‌-আৰ্-এব-এদ্‌ 





ভূঁদেকা ভারতীয় কেন্দায় সরকার স্হির 

করেছেন যে ১৯৫৯ সালের গর থেকে এদেশে 
আর বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানী করা হবে না। 
কাজেই দেশের সর্বত্র বেশ ক'রে খাদ্য উৎপাদনের 
চেক্টা চলেছে নানা রকছে। তার মহো একটি 
হচ্ছে বেশশ ক'রে কলা, শিম্‌ল-আল্‌, রাহণ্য 
আজ প্রভৃতির চাষ বাড়ানো ও এগ্‌লি চলে বা 
গমের পরিবর্তে খাদার্‌পে প্রচলন করা, কারণ 
চাল, প্ম্‌ ইত্যাদির তুলনান্ম এদের ছ্কলন হুহ 
বেশী। সে-দিক থেকে সবচেয়ে প্রধান হচ্ছে 
শিঘূন্-আলু। এর চাও খুব স্হজ। 


বিদ্তার।_প্রায় সব উদ্চপ্রধান দেশেই শিমুল 
আল্‌ দেখা যায়ঁহয় এর চাষ হয়, না হয় দেখা 
যায় বন্য অবচ্হায়। চাষ সবচেয়ে বেশী হয় 
ওদদ্দাজ পর্ব ভারতীয় দ্ৰাপপ্‌ঞ্জে__প্রধান্তঃ 
জাভায়। সেখানকার এই অজ্প কিছুদিন 
আগেকার এক সরকারী ঘোষলায় জানা হয়ে যে 
সেখানে লোকে দৈনিক মাথাপিছু নিমৃল-আলু 
হায় মোটামূটি ৬ ছটাক ২ তোলা আর চাল ৪ 


ছটাক ২ তোলা । শিমৃল্-আলুর চাৰের দিক 
থেকে জাভার পরই নাম করা যায় ব্রেকিল. পেরু. 
মাদাগাস্কর, মালয় ও ভারতবর্ষের কোন কোন্‌ 
অগ্ুল। ভারতবর্ষে এখন শিম্‌ল-আলুর চাষ 
হয় বেশীর ভাগই মালাবার উপকূলে প্রধানত: 
ত্রিবহ্কুর ও কোচিল্‌ রাজ্যে । শোলা যায় যে 
প্রায় ১০০ বছর আগে ত্রিৰাচ্কুরের মহারাজা 
্রমূলম খির্‌নলের চেষ্টাতেই সেখানে দক্ষিণ 
আমেরিকা খেকে শিম্‌ল-আলুর গাছ আছে। 
সেই হয় এদেশে এর সর্বপ্রথম প্রচল্ন। 


গাছের বর্পবা।ঁ_শিমূল-আল্‌ হচ্ছে একটি 
কন্দ ফসল, অর্থাৎ এর মূল্ই হ'চ্ছে মানুষের খাদা। 
এই গাছ রেড়ী, ভেরেণ্ডা প্রন্তৃতির ( Euphor- 
18০৪2) স্মজাতীয়। এর বৈজ্ঞানিক নাছ 
Manihot  utilissima, আর স্ধারণ 
ইংরেজী নাম *ক্যাস্মভা" (0039০৮৪) ব্য 
“ট্যাপিওকা'" ( Tapioca ) | এই গাছ এক 
বছরের বেল" বাচে, তবে সচরাচর চাষের জন্য 
এক বছরের বেশী আরে রাধা হয় না। গোড়া 


বহুন্ধরা 


থেকে অনেকগুলি সরু দর্‌ ডাল বের হয়, আর 
উচু হয় ৪ থেকে ৮ হাত প্যন্ত। পাতা দেখতে 


অনেকটা ছাতের ভালুর মত--অর্যাৎ এই শিম্ল 
পাতার মত; জার এই জনোই এই গাছ শিমূল-আল্‌ 
নামে পরিচিত । এই গাছের নতুন চারা ক'রতে 
হয় এর ডাটার টুকরো বা কাটিং থেকে। গাছ 
যখন বড় হয়, মাটির তিক একটু লাচেই গাছের 
গোড়া খেকে চারিদিকে ৬টি থেকে ৮টি ক'রে 
কন্দ বের ছয়। সেগ্‌লি লচ্ৰায় হয় এই তিল 
পোয়া হাত থেকে এক হাত, আর তার হেড় 
মোটামৃটি 6-৬ আঙগুল। 

সাটি ও আবহাওঘ্া।_ত্রিবাচকৃরে নিমৃল- 
আলু গাছ বেশ ভালভাবেই হসে গেছে। 
সেখানকার উষ্ণ আবহাওয়া আর ৪-৬ দাস ধরে 
কমপক্ষে 60-১০ ইপ্চি বৃষ্টি এর পদ্ছে ঘুবই 
উপযোগণ। বেলে দো-অশশ থেকে আরম্ভ ক'রে 
এ'টেল দো-শ্রপাশ পর্যন্ত নালা প্রকার আটিতেই 
এই গাছ জন্ঘিতে পারে। তবে মাটিতে "পম" 
উপাদান একটু বেশী থাকলে এর পক্ষে ভাল। 
ত্রিবাতকুরের মাটি ফেধালে এই ফসল বেশ ভাল 
জন্মে তা" লাল ও মোটামূটি বেশ উর্বর। এই- 
রকম আবহাওয়া ও মাটি পশ্চিমৰডেগ অনেকে 
স্হামেই আছে। কাজেই এধানেও এর চাষ ভাল- 
ভাবেই সম্ভবপর ছবে ব'লে আলা করা ায়। 


শিম্‌জ-আআল্‌ গাছ দপড়ান্যে জল স্হয ক'রতে 
পারে না। কাজেই এর জন্য নিতে হবে উচু 
জামি। সমূদ্রের পিট থেকে ২,৫০০ ফিটের 
ওপরে যেসব জায়গা বা যেখানে মাবে মাঝে বর্ক 
পড়ে সে সকল জায়গা এই ফসলের দচ্ছে 
অন্‌সবোগণী। এই প্রদেশে মেদিনীপুর, বপকৃড়া, 
বারতুম ও মুর্শিদাবাদ জেলার আবাদযোগ্য পতিত 
জমিতে এই ফৃস্ল সহজেই চাষ করা যেতে গারে। 
এসব জায়গায় চৈত্র থেকে শ্রাবণের মধ্যে যতদূর 


সম্ডব আপে এই পাছ লাগানো গেলে জল-স্চে 
ছাড়াই ফসল বেশ ভাল হয়ু। যদি জল্‌-সেচের 
ব্যবচ্ছা করা যায় তবে অনেক শ্‌চ্কে অষচলেও এর 
চাষ করা যেতে পারে। 

চাষপ্রপাজ্রী জমিতে ২:৩ বার চাষ ক'রে, 
বিষাপ্রাতি মোটামৃটি এক পাড়া পচা গোবর সার 
দিয়ে জমি সাধারণভাবে তৈরশী ক'রতে হবে 
ষদি তাছাড়া বিছাপ্তরতি আধ মণ ছাড়ের গুড়ো, 
এক মণ খৈল ও আধ গাড়ী ছাই দেওয়া যায় তবে 
খুবই ভাল ছল পাওয়া হাবে। 

প্রায় আধ ছাত লম্বা লম্বা কাটিং ক'রুতে ছবে। 
এক বিদ্বা জমিতে ১,৪০০1২,০০০টি কাটিং 
জাগে, আর তা পাওয়া হায় ২০০টি কি তার কিছু 
বেশী ডাটা খেকে। ২ হাত অন্তর অন্তর সারি 
ক'রে প্রতোক সারিতে ২ ছাত দূরে দূরে কাটিং- 
পুলি খাড়া ক'রে মাটির মধ্যে ৪-৬ আঙ্গুল 
পুতে দিতে ছবে। দেখতে ছবে যে কাটিংগ্াল 
সোজাভাবে বসানো হয়, অর্থাৎ চোখগ্ুজি ওপরের 
দিকে মূখ ক'রে ধাকে। কাটিং জাগানো যায় 
দ্‌ রকদে__দমান জমিতে অথবা ছোট ছোট 
টিপি ক'রে তার ওপরে। ত্রিবাজ্কুরে কাটিং 
লাগানো হয় চৈত্র-বৈশাষ বা আমাঢ়-ত্রাবণ মাসে। 
চৈত্র-বৈশাখে লাগানো হলেই টিপি ক'রে লাগাতে 
হয়৷ এই প্রদেশেও এ একই কথা খাটে। 
জমিতে কাটিং লাসানোর মোটামুটি এক 
সগ্তাহ পরে কাটিংএর গণটে কুড়ি দেখা দেয়। 
লাগানোর ২ মাস পরে একবার ও 8-৫ মাস পরে 


দেবার সময়ে প্রত্যেকটি গাছের গোড়ায় মোটামুটি 
আহ সের ক'রে ছাই দিলে কন্দগ্‌লি হুব বড় বড় 
ও পৃষ্ট হয়। এই গাছের বিশেষ কোন কাট- 
শত নেই, তবে কখনও কখনও ইদুর খুব দছতৈ 
করে। 


বনুন্ধর। 


জাত আন্‌যায়ী লাগানোর ৮-১০ মাস পরে 
ফসল তোলার সময় হয়। কন্দ পরিণত হবার 
পরেও প্রায় দ্‌ মাস পর্যন্ত মাটির নাচে রেছে 
দিলে কোল ক্ষতি ছয় না। কাজেই [বক্র বা 
অন্যান্য সৃবিধ্যমত এই দ্‌’ মাস সময়ের দধ্যে 

তখন হদ্ল তোলা যেতে পারে। ফসল 
বতালা খুৰ সছজ। গাছের গোড়ার মাটি 
আলতা ক'রে গাছ ধরে টান দিলেই মাটির নীচের 
কন্দ ইত্যাদি স্বশৃচ্ছ উঠে আসে। গাছগুলো 
আগে কেটে নিয়েও কন্দ তোলার ব্যবস্হা করা 
যেতে গারে। রি 

ফলন অবচ্হা অন্যায় কমবেশ্শী হয়। 
ত্রিবাচ্কুরে সচরাচর গড়ে বিঘাস্রতে প্রায় ১০০ সণ: 
কম্দ পাওয়া হায়। পশ্চিমবঙ্গের মাটি তার চেয়ে 
বেল উর্বর ব'লে এখানে বিদাপ্রতি ১২৫-১০০ 
মল কি তার চেয়েও বেশশ পাওয়া যেতে পারে। 


ব্যৱার ।__শিমূল-আল্‌ হদ্যে হিসেবে 
বাবহার করা তো চলেই, নানাস্রকার শিল্পেও 
প্রয়োজন হয়। 


হাছয হিসেবে ব্যবহার ।_ত্রিবাজকুরে শ্চছূল- 
আল্‌ একটা প্রধান খাদ্য। এই ঘাদ্যই ১৯৪২- 
88 সালের দর্ভ্ছ থেকে ত্রিবাক্কুরকে রহ্থা 
করেছিল। শিক্ষেদ শ্মূল-আজুর ব্যবহার বা 
বিদেশে রগ্তানি সে সময়ে ত্রিৰাচ্কুর সরকার আইন 
কারে বন্ধ ক'রে দিয়েছিল। সেখানে শ্রমিক 
শ্রেণী ও প্রায় মধ্যব্তি গৃহস্হই এক বেলা ও 
কখনও কখনও দ্‌ বেলাই শিমৃজ-আজু খেয়ে 
কাটায়। জাভার লোকে কি পরিমালে শি 
আল্‌ ঘায় তা’ গোড়াতেই বলা হ'য়েছে। 

তরিবাক্ষুরে এই আল্‌ নানারকমে হাওয়া হয়। 
সাধারণতঃ এই কন্দ ৪-৬ আল্গল লম্বা লম্বা 
ট্‌করো ক'রে তা'র যোলা ছাড়িয়ে, জলে সিদ্ধ 


কারে ও তারপরে ২।৩ বার ভালভাবে পরম জলে 
হয়ে নিয়ে তরকারী বা চটনশ দিয়ে লোকে 
ভাতের বদলে খেয়ে ঘাকে। সিদ্ধ ক'রলে আর 
মৈক্টি থাকে না ব'লে ভাতের ছত বেশ" পরিমাণে 
যাওয়া যায়। আর এক প্রকার হ'চ্ছে, কন্দপূলি 
আরও ছোট ছোট ক'রে কেটে খোসা ছাড়িয়ে, 
সিচ্ছ ক'রে, তার জল ফেলে দিয়ে তার মধ্যে 
নারকেল, লবন ও মশলা মিশিয়ে দার্ডিল বা অন্য 
কোন মাছ সংযোগে ঘাওয়া। ল্শ্চিমবধেগ্‌ 
নারকেল ও মাছ পাওয়া যায় ব'লে এই প্রকার খাদ্য 
লোকের মধ্যে হয়তো সহজেই চালু হ'তে পারে। 
এই আল্‌ পোল আলুর মতও, যেমন ছোট ছোট 
ক'রে কেটে, তেলে ভেজে, খাওয়া যেতে পারে। 


শিমূল-আল্‌ 8-৬ মাস রেখে খাওয়ার ব্যবচ্ছাও 
করা যেতে পারে। এজন্য এই আলুর খোলা 
ছাড়িয়ে, টুকরো টুকরো ক'রে কেটে রোদে 
ভালভাবে শুকিয়ে নিতে হয়। পরে তা" পড়ো 
কারে লিয়ে ভাপে সিদ্ধ ক'রে তরকারশ্‌ ৰা চাটনশ 
সংযোগে খাওয়া যেতে পারে। এই আলু টুকরো 
ট্‌করো ক'রে, একবার জলে অঙ্গ সিদ্ধ করে 
নিয়ে ভালভাবে রোদে শুকিয়ে কোন খলে বা 
মাটির পাত্রে রেখে দিলে আরও বেশসছিল ভাল 
খাকে। এভাবে রাখা আল্‌ বছরের হে কোন 
সময়ে চালের মত সিদ্ধ ক'রে হাওয়া যেতে পারে। 
শিষ্জ-আনুর ময়দা তৈরী করা যায়। এই 
ময়দা বা এর সড্গ পসের ময়দা মিশিয়ে নিয়ে 
(যেমন তিন পোয়া গমের ময়দার সডেগ এক পোয়া 
শি্মৃল-আলূর ময়দা). তা থেকে চাপাটি, রুটি 


ইত্যাদি তৈরী করা হেতে পারে। এই ঘয়দ্ 
তৈরী করা কিছুই শক্ত লয়। এক' টুকরা 
টিনের পায়ে অনেকগুলি ছিদ্র ক'রুতে ছয়। "তে 


ছিদ্রসূজির হার উদ উচু ছয়ে টিনের গা খুব 


স্থলে হছে হায়। এর ওপর বা এর্‌প অন্য 


বহুন্ধরা 


কোন কিছ্‌ একটা খসখসে জিনিষ নিয়ে তার 
ওপর আলুগ্‌লি একে একে ঘসে ঘদে গুড়ি 
নিতে ছবে। ঢে-কির সাছাযোও এর্‌প করা 
যেতে পারে। হাছোক. এগুলো এখন জলের দচেগ 
মিশিয়ে একটা মোটা কাপড়ের মধ্য দিয়ে ছেকে 
নিতে হবে। তারপর সেই ছোলা জল খিতিয়ে 
নিয়ে ওপরের পরিদ্কার জল আস্তে আস্তে ফেলে 
দিয়ে তলানণ রোদে শুকিয়ে গুড়ো ক'রে নিতে 
হবে। পশ্চিমবঙ্গে যদি শিছুল-আলুর চাষ 
বাড়ে এইরূপে ময়দা তৈরী পশ্চিমবঙ্গে একটি 
কুটির শিঙ্পর্‌পে প্রস্মরলাভ ক'রতে পারে। 
এভাবে একজল সাধারণ মানুষ গড়ে দিনে ৩০৩২ 
সের শিষ্‌্ল-আলূ খেকে ময়দা তৈরী ক'রতে 
পারে। প্রতি সের কন্দ থেকে ৯ পোয়া ময়দা 
তৈরী হয়। 

শিল্পে বাবহার।__শিমৃল-আলু খেকে হুক 
ভাল মাড় (8৯700) তৈরী করা যেতে পারে। 
কাজেই কাপড়, কাগজ ইত্যাদি শিল্প বা কাপড় 
ধোলাই ইত্যাদি কাজে যে চলে, গস, আল্‌, রাহগা 
আলু ইত্যাদি মাড় বাবহার করা হয় তার পরিবর্তে 
শিমুল-্যালুর ঘাড়ও ব্যবহার করা যেতে পারে। 
তিনশ কাঠ বা প্লাই-উড্‌ (ply ০০৭) হাকে 
বলে, সেগ্‌লি শিম্‌ল-আ্ল্‌র মাড় দিয়ে বেশ 
ভালভাবে জোড়া দেওয়া হায়। “্লাই-উড্‌ কলের 
সাছাযো তৈরী করতে গেলে শিস্‌ল-আল্‌র মাড়ই 
লোকে বেশ" পছন্দ করে কারল কলে কাজ করার 
সময়ে যে উত্তাপ থাকে সেই উত্তাপে তা’ বেশ নরম 
ও আঠাল থাকে, তা'তে কাজ দেরণী হয় না। 
তাছাড়া কাটের জোড়াও খুব শক্ত হয়। 
জাভায় শিদ্‌ল-আলুর ময়দা ও মাড় তৈরী 
করার জন্য বড় বড় কারখানা আছে। এগ্‌জি 
এখান থেকে অন্যান্য দেশে কাপড়, কাগজ ও “জাই 
উড্‌ শিল্পে ব্যবহারের জন্য রুপ্তান করা হয়। 


ভারতব্'ও তার শিল্পের প্রয়োজনে এই জিনিষ 
আমদানী ক'রে খাকে। কুটির শিল্প হিসেবে 
ব্য করেখান্যতে_ যেভাবেই ছোক-শমৃজ-আজু 
থেকে ময়দা বা মাড় বের ক'রে নেবার পরে যে 
অবশিষ্ট ছিবড়ের মত জিনিষ পড়ে থাকে স্লো 
গরু. ছাগল, মুরগী ইত্যাদি 
হাওয়ালো যেতে দারে। বত্রিবান্কুরে গত ১৯৪২: 
88 সালের দূভিক্ষের সময়ে গরীব লোকেরা এই 
জিনিষও খেয়ে বেশচেছে। 


হাদা ও নিল্পের গহো দাদঞ্জগ্য ১৯৫১ 
সালের দধ্যে ভারতবর্ঘকে হাদ্য-ব্যাপারে আত্ম- 
নির্ভর করা যখন স্হির ছ'য়েছে তখন শিল্পের 
আগে খাদ্য হিসেবে শিমূল-আল্‌র বাহারে 
প্রাধান্য দেওয়া উচিত। এর ক্ষজন ধান-গমের 
তুলনায় প্রায় ১০ গৃণ হয় ব'লে যেখানে যেখানে 
সম্ভবপর সেখানে দেখানেই এর চাষ করা উচিত। 
কিন্তু ভারতবর্ষের অনেক দ্হানেই, বিশেষতঃ 
পশ্চিমবঙ্গে, এই খাদ্য খাওয়া লোকের 
মোটেই অভ্যাস নেই। কাজেই রেডিও, 
সংবাদপত্র প্রভৃতির সাহায্যে ও হাদ্া- 
পরস্তৃত-কেন্দ্র খুলে চেষ্টা ক'রতে ছবে হা’তে শিম্‌ল- 
আলুর তৈরী নানাপ্রকার হাদাদ্রব্য খাওয়ার 
অভ্যাস ও রেওয়াজ বাড়ে । যতই লোকে এই হরুণের 
পারিল্‌রক খাদ্য খাবে, ততই বিদেশ থেকে চাল, 
গম ইত্যাদির আমদানী কমে ঘাবে। আর বড় 
বড় স্চ-পরিকল্পলা কার্যকরী হ'লে ভারতবর্ষ 
যখন ধান, গম ইত্যাদির দিক থেকে আস্মানর্ভর 
ছ'তে পারবে তখন শিমূল-আালুর ব্যবহার শিল্পের 
দিকে বাড়িয়ে দিলেই চলবে। আর এক দিক 
খেকে দেখতে গেলে, এখনও বেশশ। ক'রে শিমূল- 
আল্‌ উৎপাদন ক'রে শিল্পের জন্য বাবার ক'রতে 
পারুলে বর্তমানে মাড় তৈরীর জন্যে যেসব গম, 
ভুষ্টা ইত্যাদি ব্যবছার করা হয় তা" খাদোর জন্য 


বনুদ্ধরা 


পাওয়া যেতে পারে। বর্ত্যানে ভারতবর্ষে প্রায় 
09,000 টন নানাপ্রকারের ময়দা থেকে মাড় 
তৈরী হয় নানা প্রকার শিল্পের জন্যে । এর 
পরিবর্তে সহজেই শিমূল-আল্‌ ব্যবহার করা 
যেতে পারে। যাদি এখন পাশ্চিঘবচগ বেশ ক'রে 

০ শমজে-আল-্‌ উৎপাদন ক'রে ভারতবর্ষের অন্যান্য 
*-স্ছানে হাছোর জন্য ও শিল্পের জন্য স্রবরাছ 
করতে পারে তবে তা'র পরিবর্তে এই প্রদেশে বেশশী 
ক'রে চাল, গম বিশেষে ক'রে চজে_ পেতে 
পারে। 


পশ্চিদবডেপ শনিমূত্-আহু চাষের সচ্ভাববা । 
-_দেশ বিভাগের পরেই লেখক পশ্চিমবফ্গে 
শিম্‌ূল-আল্‌ চাষের সুযোগ ও স্চ্ডাবনা সম্বন্ধে 
পরাচ্ছা আরম্ভ করেন্‌। ত্রিবাককুরে ভাল ভাল 
জাতের [শহৃল-আলু পাওয়া যাবে ব'লে স্খোল 
থেকে কয়েকটি ভাল ভাল জাতের কাটিং আনার 
চেষ্টা হয়। শিঘ্‌ল-আাল্‌ সেখানকার একটা 
প্রধান ঘাদ্য ব'লে তা'র কাটিং বেশ পারিঘাণে 
রণ্তানি করা সম্পর্কে বাধা নিষেধ আছে। 
কাজেই দেখান থেকে মাত্র ৪টি জাতের অল্প কিছু 
কাটিং পাওয়া ধাল্। তা দিয়েই গত বছর 
প্রাহ্ছা কাজ আরচ্ভ হয়। মেদিনাপ্র, 
ব্শকুড়া, ছুচুড়া ও বহরমপ্‌র সরকারী ফার্মে 
এই কাটিৎগুলি লাগান হয় গত শ্রাবণ মাসে। 
কোন বিশেষ ষর ছাড়াই গাছ সব জায়গাতেই ভাল 
হায়েছিল। ফসল তোলা হয় ফাল্গুন মাসে। 


যে চারটি জাত লিয়ে প্রশচ্গা আরম্ভ হয় তার 
মধ্যে দু'টি জাত বশকুড়া ও ছৃর্শদাবাদ জেলার 
মাটিতে ভাল ছ'য়েছে ব'লে মলে হয়। এর মধ্যে 
“আবলাকেচ্ডেঘে” ব'লে একটি জাতের ফজল 
হয়েছে সবচেয়ে বেলশী। এই জাতের গাছ থেকে ওই 
দ্‌'টি জেলায় গড়ে প্রতোকটি গাছ খেকে ৫ সের 
কারে কন্দ পাওয়া গেছে। অল্প কিছু গাছ, 


১১ 


লাগালো হ'য়েছিজ ব'লে বিদ্বাপ্রতি গড় ফলন কি 
দাড়াবে তা" তিক বলা যায় লা। তবে পাছধপ্রতি 
পড় দ্কলন হা পাওয়া পেছে সেই হিদেবে আলৃমাল 
করা হায় যে সবচেয়ে ভাল জাতটি থেকে বিছা- 
প্রতি ১৬০-২০০ মল কুন্দ পাওয়া যাবে। কিন্তু 
এই হিসেবের ওপর হব জোর দেওয়া 
যাচ্ছে না। তবে সম্ভবত: চাষীর জমতে 
বড় ক'রে চাহ ক'রলে ফলনের তিন- 
চতুর্থাংশ বা অর্ধেকে হ'তে পারে৷ 
বর্তমানে ত্রিবাকুরে শ্মৃল-আলুর হা দাম দেই 
হিসেবে ফলন এত কম হরজেও লাভ ধ্াকবে। 
তবে এর একটা স্হালশয় চাহিদা থাকা চাই। এই 
ফসলের চাষ ধরচ সঠিক বলা না গেলেও মোটা- 
ম্‌টি বিদ্ধাপ্রতি ০০২ টাকা হবে ব'জে অনুমান 
করা যায়। আলু সিদ্ধ ক'রলে কিরকম হয় তা' 
পরাহ্ছা ক'রে সব কয়টি জাতেই ভাল ফল পাওয়া 
গেছে। 


চুছুড়া চার্দের ভারা এ'টেল 
মাটিতে ফলন হ'য়েছিল ধুবই কম, কারণ এই 
মাটি শুকিয়ে এত শজ্ত হয়ে য় যে তার মধ্যে 
কন্দ বাড়তে পারে না। কাজেই এই প্রকার মাটিতে 


শিছ্ল-আল্‌র চাষ করে ভাল ফল পাওয়া যায় 
না। 


বেশ জমিতে চাষ করা ছাড়াও এর কয়েকটি 
গাছ গ্রাসে প্রত্যেক বাড়ীর আশে পাশে খোলা 
জারগায় যেখানে ছাই, আবর্জনা ইত্যাদি ফেলানো 
হয় সেখানে জাগিয়ে রাখা যায়। গ্রামবাদ্শিরা 
নিজেরাই তা খেতে পারে অথবা নিজেরাই কুটির 
শিজ্গের মত এর থেকে ময়দা তৈরশ ক'রে শিলে 
ব্যাবহারের জন্যে বিক্রী ক'রতে লারে। 


বহুন্ধরা 


ভাবিহাতের গ্টরিকল্দলা।__কাটিংএর অভাবে 
আমোদের গত বছরের পরীক্ষা ছোট ক'রে ক'রতে 
হয়েছে। এবারে বহরমপুর ও ৰশীকুড়া ফার্মে 
৩টি ভাল ভাল জাত বেশী ক'রে লাগিয়ে প্রশক্া 
করা যাবে। চাষীর জমিতে তিনটি জেলায় 
এক একটি জায়গায় এক বন্দে ১৫ বিঘা জমিতে 
শিমুল-আালু লাগিয়ে পরাক্থা করার একটি পরি- 
করলা আছে। চাষশীদের বেশী ক'রে শিমূল- 
আলু লাগাতে প্রবৃদ্ধ করার আছে এরূপ একটি 
পর্শক্থ্য করা প্রয়োজল। কাটিংএর অভাবের 


জন্য পশ্চিমবচ্গ প্রকার পারমিটের গাহাযো 

ত্রিবাচ্কুর থেকে ১০,০০০ শিম্ল-আ্াল গাছের 

ডপটা সংগ্রছের বাবস্হা ক'রেছেন। যদি সময়দতো 

কাটিং পাওয়া যায় ও চাষীদের জমিতে তা 

লাগিয়ে ভাল ফল পাওয়া হায় তবে 

১৯০০-৫৯ দালে কয়েকটি জেলায় 

জমিতে এর চাষ ব্যাপকভাবে ক'রে থাদ্ল-দমল্যা .- 
সমাধান করার সাহাষ্য করা যাবে।* 


=শীপ্রশান্তুশস্বৰ দদুমণাৰ কর্তৃক ইংবামী প্রবন্ধ হতে 
ন্নিত। 


ছেশব্যাপী খাদ্যাতাৱেৱ দিনে 
আন্বাদছযোগ্য জমি পতিত 
বাধ! ছেশফ্রোহিতাব্রসমান ঘৃণ্য । 


জনসাধারণের কর্তব্য 


ভ্রীফণীক্ছনাথ মুখোপাধ্যায় 
সম্পাদক, “ভারতবর্ষ” 


বাত্গালাদেশ কৃষিপ্রহান বলিয়া সূপারিচিত। 
কাব এই দেশকে চিরদিন জলা, স্ফলা, 
শস্াশ্যামলা বাজল্া বর্ণনা করিয়াছেল। অতি 
অং্পাত্র চেক্টা করলেই বাচ্পালাদেশের জমিতে 
প্রচুর ফসল উৎপন্গ হুইয়া ধাকে__কাজেই হাছার 
জমি আছে সে বৎসরে মাত্র ৬ মাস্‌ কাজ করিলে 
তাহার পরিবারবর্সের এক বৎসরের খাদ্যের 


নদশদ্চুলিও ক্রমে বালিতে পূর্ণ হুইয়া প্য়াছে।, 


শুহ্‌ ভাগারখীটি লক্ষ্য করলে দেখা যায়_ 
৯ শত বৎসর পূর্বে এই নদাঁতে বার মাস্‌ জল 
খাকিত এবং নদশপথে লোক কলিকাতা হইতে 
কাশ্শ, এলাহাবাদ পর্যন্ত সর্বদা গতায্ত 
কারত। বর্তঘানে কার্তিক মাস হইতে 
ভাগ্শীরীতে আর জল থাকে লা---কলিকাতা 
হইতে জল্‌পথে অতি কষ্টে শান্তিপ্‌র পর্যন্ত 
যাতায়াত করা হায়__কাজ্না, লবদ্বপ, কাটোয়া 
প্রভৃতি স্হালে যাইবার উপায় নাই। 

সেচের ব্যবস্হা নত্ট হওয়ায় কৃষি ক্রমে ক্রমে 
অবনতি লাভ করিয়াছে। বর্ধমান জেলায় 
দামোদরের একপাশে রাজন্শীতিক কারণে বধে 
নির্মাণ করার পর হইতে অপ্র প্যরের জামি- 
গুলিতে চাষ প্রায় বন্ধ হইয়া গপিয়াছ্ছে। 
অধিকাংশ বংস্রেই বন্যার জলে ন অঞ্চলের সকল 
জমির হুল নহ্ট হুইয়া হায়। ২৪-প্রদণা, 
নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলায় জলপথ্‌ বন্ধ 


বসুন্ধরা! 


হওয়ার ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়িয়াছে, লোক আজ প্রায় লি্ত্রযনোজন। 


দেশ ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসলিয়াছে__কাজেই 
কৃষির জমিগ্‌লি পতিত থাকিয়া বন-জঙগলে 
পরিদত হইক্রাছে। গ্রামের বাস ছাড়িয়া পহরে 
আলিয়া গৃছ নির্মাণ করায় ধীর অভাবে 
দরিদ্রগণের পদ্ষেও আর গ্রামে বাস করা সম্ভব 
হয় লাই। সেইজন্য ১৯০৫ দালের স্বদেশী 
আন্দোলনের সময় দেশের রাজনীতিক নেতারা 
লোককে স্হর ছাড়িয়া গ্রামে যাইতে উপদেশ 
দিয়াছিলেন ও কবিগুরু রবান্দ্রাখের দ্বারা গ্রাম 
রক্গার উপায় নির্পয়ে অবহিত হইয়াছিলেন। 
রবান্দুনাখ নিজে সহর ছাড়িয়া বাঁরতূমের গ্রামে 
যাইয়া তথায় লৃতন্ভাবে জীবন যাপনের 
আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশকে সমঘ্‌দ্ধ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণ লোক সে কথায় 
কর্ণপাত করে নাই। বহ্‌চ্ছানে ভাববিলাদী 
নেতাদের চেষ্টায় নূতন গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হইলেও 


সকল মান্্‌ষকে সেদিকে আকৃষ্ট করা সম্ভব 
হয় নাই। তাছার পর ১৯২১ সাল হইতে 


মহান্থ্য গান্ধীর রাজর্নীতিক আন্দোলন মান্‌যহকে 
প্রকৃত শিল্ছা প্রদানে সচেক্ট হইলেও তাহা 
কার্যকরী হয় লাই। গান্ধীজির আদর্শে 
অন্ত্রাণিত হইয়া বহু নেতা গ্রামে যাইয়া 
নৃতন্ভাবে গ্রাম-সংগঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন 
বটে, কিন্তু লালা কারনে তাহাতে স্দ্রপ্রসারিত 
ভল" দেখা দেয় নাই। 

তাছার পর ১৯৩৯ সালের মহাহুস্ধ আমাদের 
হে ছতিলাধন করিঘাছে, সে কথার প্নর্‌ল্লেখ 


যুদ্ধের উপকরল 
তৈয়ারীর জন্য সহরতলীগূলিতে অসহ্য বড় বড় 
কারখানা নির্মিত হইয়াছিল লোককে অত্যাধিক 
মজুরী দিয়া সেই সকল কারথানায় নিয্‌ক্ত করা 
হইল ও তাছার ফলে দেশে কৃষক সম্প্রদায় হৰংস- 
প্রাপ্ত হইল! সারা দিন রৌদ্রে পড়িয়া ও জলে. * 
ভিজিয়া চাষের কাজ করিয়া কৃষকসণ উদরাদ 
সংগ্রহ করিতে পারিত না--তাহারা দেখিল 
কারখানার কাজ লইলে সণ্তাহে ৭ দিনের মধ্যে 
মাত্র দাড়ে ৫ দিন লির্দিত্ট ৮ ঘণ্টা কারা কাজ 
করিয়া প্রচুর অর্থ পাওয়া স্বায়। কাজেই কৃষকগণ 
চাষের কাজ ছাড়িয়া দলে দলে সহরে আদিয়া 
শ্রমিকের কাজ গ্রহণ করিল। 

আমরা সহরের দংস্পর্শে আসিয়া এমনভাবে 
বিলাসিতা গ্রহণ করিয়াছি যে হাওয়ার কথা 
আর আমাদের মনে থাকে না। স্হরে আসিলেই 
লোক জামা, জুতা প্রভৃতি ব্যবহার করিতে 
শিখে--তাছার আয়ের অধিকাংশ অর্থ 
বিল্লাস্তার প্রব্য ক্রয়ে ব্যায় হইয়া যায়__ 
কাজেই খাদ্য কিনিবার উপয্‌ক্ত অর্থ থাকে না। 
আমরা দরিদ্রের গৃছেও দেখিতে পাই_ পত্র 
কন্যাকে দুধ হাওয়াইবার ব্যবচ্ছা লা করিয়া 
পিতামাতা তাহাদের জাঘা ও জা ক্রয় করিতে 
অধিক উৎসাহ দেখাইয়া থ্যকেন। মধ্যবিত্ত 
পরিবারে কাপড়ের ও জুতার বিলাসিতা বৃদ্ধির 
ফলে আর তাহাদের দুধ, ঘি, মাছ প্রভৃতি 
কিন্বার পয়দা থাকে লা। কৃষক সচ্্রদায় 


, ধ্রাম ছাড়িয়া আসিয়া সহরের কারখানার শ্রমিক 


বসুন্ধরা 


হইয়া এইভাবে নিজের ধ্বংসের পথ নিজেই সৃষ্টি 
করিয়া চিয়াছে। 
ফুদ্হের সময় নূতন কারখানায় কাজের 
লোভে যে কৃককুল দলে দলে সহর বা স্হর- 
চলিয়া আসিয়াছিল, ১৩৫০ সালের 
দ্‌ক্তিক্থ তাহাদের অনেককেই কয় ঘাসের মধ্যেই 
গ্রাস করিতে সমর্থ হইল। দেশে প্র পর দুই 
বংসর অজনম্মা হইল, হৃদ্ছের মৃদ্রাস্ষ*্টিততে 
'নিতাভ্রয়োজলীয় জিনিহপত্রের দাস অত্যাহিক 
বাড়িয়া গেল, লোকের পচ্ছে গ্রামে বাস করা 
অসাধ্য হইল । ধলশী মৃনাক্ষাক্তোভশীর দল হৃৰ 
বেশ’ দামে গ্রামের সকল স্তিত হাদাল্সা ক্রয় 
করিয়া আনিয়া প্হরে মজত কররিল। তখন 
চাউলের মল ছিল 8 টাকা_ মৃনাক্কালোভশীরা 
সেই চাউল ৬1৭ টাকা মণ দয় কিনিয়া লইল। 
তাহার পর খন চাউলের অভাব দেখা দি, 
তখন সেই চাউল তাহারা ৪০৫০২ টাকা মল 
দরে বিক্রয় করিতে দ্বিধা বোধ করিল না। 
হটাৎ একদিন দেখা গেল, সকল জোক জুয়াচোর 
হইয়া শিয়াছে। যে হুদ শত শত বংসর 
ধরিয়া প্‌রষান্ক্রমে তাহার খরিচ্দারকে ঘাদ্য- 
দ্রব্য সরবরাহ করিত, ছে সামান্য মাত্র লাভ লইয়া 
স্ম্তত্ট হইয়া শুশীবনষাপল করিয়াছে, মান্যকে 
ঠকাইবার কা যে কোন দিন চিন্তা পর্যন্ত 
করিতে পারে নাই__দেযা গেল তাহাদেরই 
বংশ্ধরগণ অবাধে ৫০২ টাকা ঘল দরে চাউল 
বিক্রয় করিতেছে, ১ টাকায় ১ বোতল কেরোসিন 
তৈল বিক্ৰয় করিতে কুম্টিত হইতেছে ন্যা। 


৯৩৫০ সালের দুর্ভন্ষ এবং তাছার পূর্ববর্তী 
ও পরবর্তী অবচ্হা মান্‌যকে দ্‌নশাতিপরায়ল 
হইবার দারুণ দুষোগ্‌ দিয়াছিল। 

আমাদের দেশে কৃষি বহু দিন হইতেই অবনতির 
পথে অগ্রসর ছইভেছিল__ ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষে 
ব্গালার বহু কৃষক মত্যুমূখে পতিত হওয়ায় 
দেশে কৃষিজাত দ্রব্যের পরিমাণ দারুণ কদমিয়া 
শিল্পাছে। হ্ছত্রে গত 01৬ বংস্র [বিদেশ 
হইতে অতিরিস্ত মূল্যে দিয়া বর্ণমেপ্টকে 
থাদালস্য আমদানী করিয়া আমাদের 
জীবনরক্ছরে ব্যবচ্ছা করিতে ছইতেছে। " 
তাহার ফলে আমাদের দরর্দশার লামা লাই। 
অক্ট্রেজয়ার ভিচ্ছালব্থ হাদ্যের উপর আমাদের 
সর্বদা পরচৃহ্যপেক্ছী হইয়া থাকিতে হইতেছে 
দেশে কৃষির উন্নতি বিধানের জন্য বড় বড় 
পারিকট্পনা প্রস্তুত হইতেছে বটে, কিন্তু সেগুলি 
কার্ধযকরশী করিতে স্ময় লাগবে! উপয্ক্র 
জলসেচের বাবস্হা ছাড়া কোন দেশে কৃষির 
উল্নভিবিধান্‌ সম্চৰ হইতে পারে না। ইতিমধ্যে 
দেশে ছোট ছোট পরিকল্পনলাগূলি যাহাতে সত্ব 
করা হয়, সে বিষয়ে কৃষকদের সচেতন হইয়া 
লমবেতভাবে তাহা সমাহালের চেষ্টা করা উচিত। 
দেশে চাষের কাজ করিবার লোক লাই। 
চাষের সমর ৩২ বা ৪২ টাকা রোজ দিয়াও 
কৃষিকার্ধ করিবার জন্য লোক পাওয়া হায় না। 
কাজেই দেশে সকল শ্রেণীর লোক য্যছাতে স্বহস্তে 
চাষের কাজ করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেজন্য আমাদিগকে 


বনুদ্ধরা 


সচেতন হইতে হইবে। রাষ্টপাল প্রীযূত 
চক্রবর্তী রাজগোপ্ালাচারশ, প্রধান মন্ত্র পণ্ডিত 
জওহরলাল নেহরু প্রভৃতি চ্বহস্তে চাষের কাজ 
করিয়া লোককে তদন্‌সারে কাজ করিতে 
উৎসাছিত করিতেছেন। এ দৃষ্টান্ত দেশের 
শিক্ষিত জনসম্প্রদায়ের মধ্যে সংক্রমিত হওয়া 


বহু উচ্চশিন্ছিত লোক এ বিষয়ে আদর্শ 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন বলিয়া আমরা জালি। 
পশ্চিমবংগ গবর্ণমেণ্টের বর্তমান শ্রম-কাঁমশনার 
প্রপৃধাংশুক্মার হালদার, আই-ি-এস, মহাশয়৷ 
প্রত্যহ নিয়মিতভাবে অবসরবিনোদনের জন্য 





তাহারা যদি নিজেরা এ বিষয়ে 


প্রয়োজন। 
আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেল, তবে সাধারণ লোক 
তাহাদের শ্রলৃসরণ কলিদা এই কার্যে অগ্রসর 
হইতে এবং দেশের সকল স্তরের দকল লোক কৃষি 
বিষয়ে অবহিত হইলে অচিরে দেশের ঘাদ্যস্মস্যার 
সমাধান হইবে। 


বনুদ্ধরা 


উৎদাছ দেল, তাহা দইলে দেশ হইতে খাদ্য- 
সমস্যা অনেকাংশে কিয়া যাইবে। এইজন্য 
(সম্ভব স্হলে প্রত্যেক বিদ্যালয় হইতে কিছু কিছু 


চাষের জমি সংরক্ষণ করা প্রয়োজন এবং সেই 
জমি হইতে চাষলম্ধ যে ফসল পাওয়া হাইবে তাহা 
হইতে বিদ্যালয়েরও আয় বাঁড়বে। এরুপ 


হইলে ছাত্রদের মধ্যে 


“আমরা জান জনৈক শ্ৰেতাঙগ আহই-সি-এদ্‌ 


চেয়ারম্যানদিগকে নির্দেশ দিয়াছিলেন, হাছারা 
জমি ব্যবহার না করিয়া জপ্গলপূর্ণ করিয়া 
ফেলিয়া রাখিবে, তাহাদের দেই সকল জমির 
উপর ৪ পূণ কর ধার্ঘ করিয়া তাহাদের শত 
দেওয়া প্রয়োজন তাছা করিলে লোক জমিগুলজি 
বাবহার করিতে, বাধ্য হইবে। তখনও এদেশে 
বর্তমান সময়ের মত খাদ্যাভাব উপস্থিত হয় 
নাই। এখন এই খাদ্যাভাবের (দলেও বহু 
লোক তাহাদের জাম অকেজো করিয়া ফেলিয়া 
বাধেল। তাহারা যাহাতে খাদ্যশপ্য উৎপাদন 
করিতে বাধ্য হন, সেরূপ বাবচ্ছা আবলাদ্বিত 
হওয়া উচিত। 


মানুষ কৃষিবিঘ্‌খ বলিয়াই যে আজ দেশে 
খাদ্য্ভোৰ এর্‌প উৎক্টভাবে দেখা দিয়াছে, এ- 
কথাটি সকলকে বিশেষভাবে ৰূবিতে দইৰে। 
জনাব এ, কে, জুল হক যখন বাঙলার 
প্রধান ঘনল্ত্রা, তখন তিনি পরিষদে ঘোষণা 
করিয়াছিলেন বে, তপছার্‌ বালশীগ্জের বাটশতে 
একটি লাউ পাছে & শত লাউ হইয়াছিল। ইছা 
অসম্ভব নহে। পল্পেগ্রামে বহু গৃহচ্ছের হাটার 
একটি লাউ গাছ স্মঘ পল্লীর লোককে লাউএর 
অভাব দেখিতে দেয় লা-_একখা সৰ‘জনবিদিত। 
একটি শশা পাছে অস্হধ্া শলা ফলিতে দেখা 
হায়। এক মাচা সিম বা ৰরব্টা পাছ হইলে 
৫।৭টি গৃহস্ছ প্রতাছ প্রচুর পরিমাণে সিম বা 
বরবটশী খাইতে পারেন। আমরা যেন আজ 
এ-সকল কথা ভুলিয়া গিল্পাছি। প্রতোকে ফেল 
ইচ্ছা করিয়া এ-সকল কথা চিন্তা করি না? 
দেশের মধ্যে এই সকল বিষয়ের আলোচনা হত 
বাড়িবে, ততই দেশের ধাদা-সমস্যা কিয়া 
ফাইবে। 


ধানের পোকা 
প্রীৱাজেজ্কুমা দে 


এহ-এসু-লি, অলোসু-আই-এ-আাসণহাই 


প্রাদেশিক সহকারী কীটবিছ্‌ 


ভূমিকা ।__এদেশে সকল প্রকার দ্রদলের মধ্যে 
ধানের চাষ ছয় সব চাইতে বেশী। তবুও এদেশে 
যে পরিমাণ ধান উৎপঙ্ন হয় তাহা আমাদের 
প্রয়োজল্র তুলনায় যথেষ্ট নয়। ইহার একটি 
কারণ এই যে আমরা ধানের ফলন পাই খুব কম। 
ধানের ফলন কন ছওয়ার কারণ অনেক; তার মধ্যে 
একটি হইতেছে যে প্রায় দশ ভাগের এক ভাগ ধান্ই 
ননোপ্রকারের রোগ ও পোকার আক্রমণে নষ্ট হইয়া 
যায়। এই খাদ্যের অভাবের দিনে আমাদের 
সকলেরই সংঘবদ্ধ হইয়া চে্টা করা উচিত যাহাতে 
এই প্রকারের ক্তি বন্ধ করা বায়ু। 


ধানের ক্ষতিকর পোকাগ্‌লি সম্বন্ধে এ পর্যন্ত 
অনেক গবেষণা হইয়াছে ও এখনও চলিতেছে। 
এই সকল গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়া 
এই সকল পোকার ভ্রীবনধারা, ইহাদের দ্বারা 


ক্ষতির পরিমাশ এবং ইহাদের দ্মন-প্রণালরশী সচ্বন্ধে 
বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া যইেতেছে। 


প্রথমেই মনে রাখা উচিত যে পোকার আক্রমণের 
সাখে লাখে প্রতিক্া্ছরর ব্যবদ্ছা না করিলে পরে 
দমন করা ক্রমেই কতিল্‌ হইয়া পড়ে। কোন 
সময়ে কোন পোকার আক্রমণ হয় ও তাহা কতদিন 
পর্যন্ত চলে তাহা জানার জন্য একটি 'কশ্ট-পত্তশ"" 
দেওয়া ফাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ, পোকা দমল 
করার জন্য সকলে মিলিয়া এক সঙ্গে কাজ করা 
উচিত। কারণ মাত্র একটি ক্ষেতে দমনের ব্যবস্হা 
করিলে পোকা কাছাকাছি অন্য ক্ষেতে উড়িয়া 
যাইয়া সেখানে বেশী তি করিবে। আবার 
একটি ক্ষেতের পোকা দম্পর্ল ধ্বংস করলেও, 
কাছাকাছি অন্যান্য ছ্ছেতে অনুরুপ ব্যকচ্ছা করা 
না হইলে সেখান হইতে পেকো আসিয়া এই ছেতে 
স্কতি করিবে। 


বন্ুক্ষর। 


ধানের কীট-পঞ্জা 





ইর্িন-চালিত যাকের সাহায্যে ধানের 
ক্ষেন্তে ও'ড়ে। বুধ ছড়ানে) হচেছ । 


চললান ‘মোটর ট্রাক" পেকে ৩৮ 
ওথুধ ছড়ানে। হচ্ছে । 


ইক্লিণ-চালিত যন্ত্রের সাহাবে তরন 
দুধ ছিটানে। হচেছ ॥ 





বসুন্ধরা 


ত্রান প্রহার কশট-শ্তুর নাদ।-_যে পকল ফুটিয়া কড়া বাহির হয়। 


ক্ষতিকর ধানের পোকা এই প্রদেশে সচরাচর দেখা 
হায় তাহাদের লাম দেওয়া হাইতেছে 
(৯) লেদা পোকা (Swarming ৮৮০৮ 
pillar—Spodoptera mauritia, 
B),, 
(২) শাঁষ-কাটা লেদা পোকা ( Rice-cav 
wormn—Cirphis unipuncta, ). 
(৩) মাজরা পোকা ( Rice stem borer 
—Schoenobius incertellus, W), 
(8) ফাঁড়ং' ( Rice  grasshopper— 
Hieroylyphus bunian, F), 
৫৫) পামরী পোকা ( Rice hispa— 
Hispa armigera, OL ), এবং 
(৬) গাম্ধী পোকা ( Rice bug— 
Leptocorisa vericomis, T) i 


জেছা সগ্োকা 


এই পোকা প্রায় প্রতোক বংস্রই পশ্চিঘবঙেগ 
ধানের বিশেষ ক্ষতি করে। 


তির ল্রচ্ষশ।__কশীড়া ধানের পাতার সবুজ 
অংশ খাইয়া ফেলে। হলে গাছ শৃকাইয়া হায়। 
ইছারা সাধারণতঃ "কশড়াপ্াল"রুপে অর্থাৎ দলে 
দলে ক্ষেতে দেখা দেয় এবং ক্ষেতের প্র ক্ষেত ছাঁত 
করিতে থাকে। 


জ'ৱন-বুত্তান্ড।-_এক একটি জ্বী প্রজাপতি 
পাতার উপর পাদা করিয়া ২০০।৩০০ ডিম পাড়ে 
এবং তাহা কটা রঙের লোছ দিয়া ঢাকিয়া রাখে! 
এক একটি প্রজাপডিকে ২.৭৫০টি পর্যন্ত ডিম, 
পাড়িতে দেহা গিয়াছে। চারু পচ দিন পরে ডিম 


২৯> 


PpIo2zel 


কাঁড়া বড় হইলে 
মোটাম্‌টি ২।৩ শ্রাঙ্গুজ পযন্ত লল্বা হয়। 
ইহার রঙ ছাল্‌কা গবূক্ত এবং গায়ে একটি উপরে 
ও একটি নাচে লচ্বালমিৰ দাগ থাকে। ২১ 
হইতে ৩২ দিনের মধ্যে কাড়া মাটির নীচে 
প্ত্তেল" অবচ্হায় পরিণত হয়। তারপর ৫ হইতে 
১০ দিনের মধ্যে সেই প্ত্রলৌ হইতে প্রজাপতি 
বাহির ছয়। অনাবৃষ্টি ও অত্যধিক গ্রশছ্মের 
ভাগে এই কাঁড়া সংখায় খুব বাড়তে থাকে। 
কাজেই যে বৎসর বৃষ্টি কম হয় সেই বৎসরই 
সাধারণতঃ এই পোকার আক্রমণ বেশী হয়। 


আক্রমণের সমদ্।__দাধারপতঃ বৈশাখ মাছে 

প্রথম আক্রমণ হয়। তারপর কিছুদিন পোকার 
প্রাদুর্ভাৰ কম থাকার পর আমাঢ়ের ঘাবামাৰ 
হইতে প্‌নরায় আরম্ভ হইয়া কার্তিকের প্রায় শেষ 
প্যন্তি চলে। 


প্রতিকার ।-(১) আক্রান্ত ব*জ-তলায় জল- 
দেচ করা। ইহার হ্ছলে কশীড়া বাহির হইবার 
সঞ্জে সঙ্গেই মারা যায়। 


(২) পাশ যাহাতে সহজেই পোকা ধরিয়া 
খাইতে পারে সেজন্য তাহাদের বিবার জন্য 
চ্ছেতের মধো কিছু দূরে দূরে গাছের ডাল 
পিয়া দিতে হইবে। 

(৩) কাঁড়াপাল ক্ষেতের পর ক্ষেত ন্ট করিয়া 
চলে বলিয়া তাহাদের অগ্রগতির পথে বাধা দেওয়ার 
জন্য আক্রান্ত ক্ষেতের চারিদিকে লাল বা প্রিথ্য 
কাটিয়া দিতে হইবে। এই পরিখার মধ্যে কিছু 
দূরে দূরে একটি করিল গর্ত করিতে হইবে। 
কশড়া পরিধার মধ্যে নামিয়া আর উত্তিতে না 
পারিয়া গর্তে গিয়া সকলে একত্র হইবে। তখন 
তাহার উপর চূল ঢালিয়া বা কোন লাতির সাহায্যে 
মারিয়া ফোজতে হইবে। 


বসুন্ধরা 


(8) "“প্াামান্সিন'" ( Gnmmexane ). 
"হেকউসির্যন- (l]ex৮০l॥॥।) বা "লিওপিড" 
{ Neocid } নামক কাটলাশক উষধ প্রাত 
বিঘায় ৩:৫ সের হিসাবে সমানভাবে ছড়াইয়া 
দিলে কাড়া পাতার সহিত এই . বিষাক্ত পদার্থ 
খাইয়া মারা যাইবে। 


শশিষ-কাটা জেদা, পোকা 
ইহা ধানের একটি বিশেষ অনিষ্টকারী লোকা। 


ক্ষতির পক্ষল।__ধান পাকিবার পর এই 

পোকার আক্রমণ হয়। এই পোকার কড়া রাত্রে 
ধান গাছে উঠিয়া ধানের শীষ কাটিয়া দেয়। 
এইজন্য ইহাকে কোথাও কোথাও "'ছেনি” পোকাও 
বলে। 


জীবল-বত্ান্ত।_স্রশ প্ৰজাপতি পাতার উপর 
সারি করিয়া ডিম পাড়ে। এক একটি প্রজাপতি 
(৫০০-১০০ পর্যম্ত ডিম পাড়িয়া খাকে। এক 
সণ্তাহের মধ্যে ডিম ফুটিয়া কশড়া বাছির হয়। 
কাড়া পাতা খাইতে থাকে।  যখল ইছারা বড় 
হয় তখন ইহারা দিনের বেলায় মাটির নীচে বা 
গাছের গোড়ায় লুকাইয়া থাকে ও রাত্রে বাহির 
হয়। যে স্থেতে জল দশড়াইয়া থাকে ইহারা 
সাধারণতঃ সেই হ্থেতে আক্রমণ করিতে পারে না। 
প্রায় ১ মাল পরে কাঁড়া মাটির নীচে প্ত্রেলী 
অবচ্হায় পরিণত হয়। তারপর প্রায় ২-০ 
সগ্তাছের মধ্যে পড্তল হইতে প্রজাপতি বাহির 
হয়। 


প্রতিকার ।--_লেদা পোকার বেলায় প্রতিকারের 
জন্য ২, ৩ ৪লংএ হাহা যাহা বলা হইয়াছে এই 
পোকার প্রতিকারের জন্যও সেই সকল ব্যবচ্হাই 
করিতে হইবে। 


মাজরা পোকা 


ক্ষতির লক্ষণ ।ঁ যদি দেখা যায় যে কোন 
ধান গাছের মাব-প্যতা বা শশষ শৃকাইয়া শিদ্ধাছে 
তবে কুবিতে হইবে যে থক সম্ভবতঃ এই পোকার 
আক্রমণ হইয়াছে। 


জাঁৰন-ৰত্তান্ত ।-_স্ৰ প্ৰজাপতি পাতার উপরে 

গাদা করিয়া ডিম পাড়ে। প্রত্যেক গাছায় ৬০- 
৯০০টি ডিম থাকে। ডিম ফৃটিতে প্রায় ৫-১০ 
দিন সময় জাগে। তারপর কশড়া পটার উপর 
ছিত করিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। তাহার ফলে 
গাছের মান্ব-পাতা শুকাইফ়া যায়। কড়া বড় 
হইলে মোটামুটি ২ আঞ্গুজ লম্বা হয়। ডিম 
ফোটার পর ছইডে প্রায় ১ মাস পরে ডপটার মধ্যে 
কশীড়া হইতে প্ত্তলশর সৃষ্টি হয়। তারপর হইতে 
প্রায় ৯ সপ্তাহ পরে পৃত্তলশী হইতে প্রজাপতি বাছির 
হয়। প্রজাপতি আলো দেখিলে তাহার আকর্ষণে 
দলে দলে সেই দিকে যাইতে খাকে। প্রজাপতির 
রঙ হালকা হলদে এবং ইছার সামনের পাখা 
দুইটিতে একটি করিয়া কাল বিন্দু খাকো। 


আক্রমণের সদয় ।-_জ্যক্ট মাসের প্রথম হইতে 
এই পোকার আক্রমণ আরম্ভ হয়। আষাঢ় হইতে 
আশ্বিন পর্যন্ত আক্ৰমণ যুব বাড়ে। আমন হান 
কাটা পর্যন্ত ইহার .আক্রমন চলিতে থাকে! ধান 
কাটার সময় যখন শত আরচ্ভ ছয় তখন এই 
পোকার কশীড়াঙ্লি ধান গাছের গোড়ায় আশ্রয় 
লয়। শীতের শেষে একটু গরম পড়িবার গতেগ 
সঙ্েই প্রজাপতি হইয়া বাহির ছয় এবং আবার 
ধানে গাছে আক্রমণ আরম্ভ করে। 

প্রতিকার ।-(১) একটু লক্ষ্য করিলেই এই 
পোকার ডিমের গাদা ছ্ছেতে ধান গাছের পাতার 
উপর দ্পল্ট দেখিতে পাওয়া যায় সেই ডিমের 
গাদাগ্‌লি বাছিয়া বাছিয়া ধংস করিতে হুইবে। 


বহুন্ধরা 


(২) ধান রোয়ার দময় হইতে ধান কাটা পর্যন্ত 
ক্ষেতে বিশেহ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে মবে-দাতা বা 
শীষ শুকনা এইর্প্‌ গাছ দেখা হায় কি না। 
এইরূপ গাছ তুলিয়া ফেলিতে হইবে? 

(৩) ধান কাটার পর হত শু সম্ভবপর ক্ষেতে 
লাঙ্গল দিয়া ধান গাছের গোড়াগূলি বাছিদ্া 
পড়াইয়া ফৌলতে হইবে। তাছা. হইলে অনেক 
পোকা দারা যাইবে। পাঞ্জাবে দেখা গিয়াছে হে 
এই ব্যবস্হা দ্বারা শতকরা ৯৯টি পোকা নষ্ট করা 
হায়। 

(8) আষাঢ় মাস ছইতে কার্তিক মাস পর্যন্ত 
ছেতে '""আালোক-কষশছ'' পাতিয়া রাখিতে হইবে । 
একটি মাটির গামলায় কিছু কেরোসিন তেল 
মিশানো জল রাখিয়া তছোর উপর রাত্রে একটি 
উজ্জ আলো জৰালাইয়া বূলাইয়া রাখিতে 
ছইবে। ইহাই আলোক-ফৃণদ। দ্ত্ৰা প্ৰজাপতি 
সাবারলতঃ ডিম পাড়িবার আগেই এই আলোক- 
ফণদে আকৃষ্ট হুইয়া গামলার জলে পড়িয়া মরিয়া 


ফাইবে। 
ছাড়িং 
তির আচ্ছল্‌।-_প্রতি বৎস্রই ধানে একপ্রকার 
সবজ রঙের ফড়িতের আক্রমণ হয়। ইহারা 
প্রধানতঃ ছোট ধানের পাত এবং ধানের শীষের 
নরম ধান খাইয়া কৃতি করে। কখনও কখনও 
ইহারা হুৰ বেশী সংখ্যায় এক একটি ক্ষেতে 
আক্রমণ করে এবং ধান গাছের সমস্ত পাতা ধাইয়া 
অপর ক্ষেতে উড়িয়া ষায়। 
আবন-ৃত্তাম্ত।-_স্ী ফড়িউ আম্বিন-কার্তিক 
মাসে ছেতের মধ্যে বা চ্ছেতের পাশে আইলের 
মধ্যে ডিম পাড়ে। এক একটি ফড়িং ৫০1৬০টি 
ডিম পাড়ে। ডিমগ্‌লি একটি মাটির আবরল 
ছিলে ঢাকা থাকে। জৈক্ত ঘাসে এই ডিম টিকা 
ফড়িং-ছানা (nymph) বাহির হয়। ছালা- 
গল প্রথমে কালো খাকে। পরে ইহারা দব্জ 


২৩ 


হয়। ইহারা কচি পাতা যায় এবং ৮।১০ 
সপ্তাহের মধ্যে প্শাচবাদ খোলস ছাড়িয়া পরিণত 
অবস্হা পায়। এই পোকার বৎসরে মাত্র একাট 
বংশ হয়। ভিজা ঘাসের জিতে ইহাদের বংশ- 
বৃদ্ধি হয়। 

আক্রদণ্রে সময় । ইহারা জ্যে্ট হইতে 
কার্তিকের প্রথম সণ্তাছ পর্যন্ত ধানের ক্ষতি 
করে। 

প্রতিকার ।-_(১) ডিমগৃি নষ্ট করা প্রয়োজন। 
কিন্তু এগ্‌লি মাটির মধ্যে লুকানো থাকে বলিয়া 
সহজে দেখা ধায় না। বে-স্কজ ক্ষেতে প্রতোক 
বংসর এই পোকার আক্রমণ হয় সে-সকল ক্ষেতে 
বৈশাখ ও জৈোঘ্ত মাসে ঘূব ভালভাবে চাষ করিয়া 
দেওয়া উচিত। তাহাতে ডিঘগ্‌ূলি বাহির হইয়া 
পড়ে ও উত্তপ্ত রোদে নষ্ট হইয়া যায়। চারি- 
পাশের আইলপ্‌লিও ভালরূপে চুণছিয়া দেওয়া 
প্রয়োজন। 

(২) হ্ছেডের একপাশে তিপল বা দরমার বেড়া 
টান্যইয়া, তিন চারজন লোকে মিলিয়া সমস্ত 
ফড়িং ও ছানাগ্‌লিকে সেই দিকে তাড়াইয়া লইয়া 
যাইতে ছইবে। ভারপ্র সেই ত্রিপল বা দরমার 
উপর পোকাগ্জি একত্রিত হইলে বণটার্‌ সাছাযোযে 
অতি সহজেই মারিয়া ফেলা যইেবে। 

(৩) রাত্রে ছ্ষেতে শুকতা ঘাস ইত্যাদ 
জ্বালাইলে. তাছাতেও বকে ঝাকে এই ফাড়ং- 
গুলি উড়িয়া আসিয়া সেই আগুনে পড়িয়া 
মরিবে। 

(8) ছহ্ছেতে বিছ্বাপ্রতি ৩-৫ সের হিসাবে 
“নিওলিড' বা ""হেক্‌লিক্লযাল"" 


এই পোকা ছোট ছোট ও কাল রূডের। 
ইহাদের গায়ে ছোট ছোট কশটা আছে। কোলন 
কোন্‌ বংসর ইহারা বেন কৃতি করে। 


বহুদ্ধরা 


ক্ষতির জন্ম ।-__এই পোকাগৃজি ধান গাছের 
পাতার ল্বূজ অংশ হাইয়া ফেলে। ফলে পাতা- 
গূলি শৃকাইয়া যায় ও গাছগ্‌ূলি ঘারয়া যায়। 
যদি আক্রমণ কম হয় তাহা হইলে কখনও কখনও 
নূতন পাতা গজাইয়া গাছগুজি বশচিয়া যায়। 
জীবন-বৃততচ্ে। স্্ী পোকা পাতার ভিতরে 
এক একটি করিয়া ডিম প্চড়ে। ৩18 দিন পরে 
[ডিস ফুটিয়া কাঁড়া বাহির হয়। এই কাড়া 
কিন্তু পাতার বাছিরে আসে লা এবং পাতার দই 
পিঠের পর্দার ভিতরের পবৃজ অংশ যায় এবং 
এজন্য সেই জায়গাটা পাদা হইয়া হাল! কাড়া 
৭ হইতে ৯ দিনের মধ্যে পত্তন" অবস্হায় পরিলত 
হয়। তাহার 81৫ দিন পরেই প্ত্তেল হইতে 
পামরা পোকা বাহির হয় এবং পাতার উপ্রকার 
সবক অংশ খাইতে থাকে। ধানের কচি নরম 
পাতা ইহারা খুব পচন্দ করে। সাধারণতঃ 
810 ছিন্‌ পর হইতেই ইছারা ডিম প্মাড়ৃতে আরম্ভ 
করে। 

প্রতিকার ।-_(১) প্রাণদ্ছা দ্বারা দেখা শিল্পাছে 
যে গ্যামাক্সিন, লিওিড বা হেক্‌স্ক্লি্যান বিঘা 
প্রতি দেড় সের ছারে ধান গাছের উপর ছড়াইয়া 
দিলে এই পোকার আক্রেমণ হইতে রক্া গাওয়া 
বায়। 

(২) হদি স্থেত ছোট হয় তবে প্োেকপ্লিকে 
থলে দিয়া ধরিয়া মারিয়া ফেজ হায়। 

(৩) পামরশ পোকা সাধারণতঃ পাতার ডগায় 


ডিম পাড়ে। সেইজনা সম্ভব হইলে স্পর ডগা 
ছাটিয়া ফেলা উচিত। উছার ল্হিত ডিমও 
খরংস হইয়া ঘাইবে। 

পাহ্ছশী চাকা 


এই পোকার আক্রমণ কোন কোন বংসর হুব 
বেশ হয়। ইহারা হালের শশহ বাছির হইবার 
পর আক্রমণ করে। 


কতির আক্ষম।_ খালের শী বাহির হইলেই এই 

পোকা তাহার রস ঢুষিয়া যায়। ফলে হালের 
শাঁষ্গূুলি শ্‌কাইয়া যায়। ক্ষেতে যদি শুকনা 
শীষ দেখা হায় তবে ব্‌ঝিতে হইবে হে যুব 
সম্ভবতঃ মাজরা পোকা বা গান্ধী পোকার আক্র- 
মণ ছইয়াছে। ষদি শীষণ্ুলিতে ছোট ছোট 
ছিদ্র খাকে তবে বূক্ধিতে হইবে হে গাম্থশ পোকার 
আক্রমণ হইয়াছে, মাজরা পোকার আক্রমণ হয় 
নাই। কারণ রস ঢুষিবার আগে গান্ধী পোকা 
প্রথমে শীষে ছিদ্র করে। 


জীবল-হৃত্তান্ত।-_স্ত্রশি গান্ধী পোকা ধানের 

বা ছাসের পাতার উপরে লচ্বালমিব সারি করিয়া 
ডিম পাড়ে। একটি পোকা পাধারণতঃ ২৯০টি 
হইতে ৩০টি ডিম পাড়ে। এক সণ্তাহ পরে ডিম 
ফুটিয়া ছোট ছোট গান্ধী পোকা বাহির হয়। 
এই ছোট পোকাগুলির পাখা থাকে না কিন্তু পরে 
হয়। তখন ইহারা উড়িতে পারে। ডিম হইতে 
বাহির হইবার পর হইতে পুর্ণাঙ্গ পোকা হইতে 
প্রায় ১ মাস সময় শ্রাগে। 


প্রতিকার ।--(১) গান্ধী পোকা উন 
আলোকে আকৃষ্ট হয়। সেইজন্য রাত্রে "আলোক" 
ফাঁদ” পাতিয়া এই পোকা ধবংদ করা যায়ে। 


(২) গ্যামাঙ্গিন, নিওসিড বা হেকদিক্ল্যান 
বিদ্ধাপ্রতি দেড় হইতে ছুই সের হারে ছড়াইয়া 
দিলে এই পোকা সম্পূর্ণ‘ ধংস হয়।*+ 





*্তঠব) ।--কোন ফসলের কীট.শত্ত সন্বত্থে বিশেষ কোন 
তথ! জানিতে হইলে নীচের ঠিকানার খোজ কন: 
* কীটৰিদূ চূ'চু়৷ সবকাৰী কুৰিস্কেত্ৰ, পোঃ চাচা, 
ছেল। হুগলী । 


জমি-সতরক্ষণ 
ল্রাআমতাত সেন 


কৃষি-অধ্যক্ষ, জলপাই গুড়ি 


মানুষ প্রয়োজনের তাড়নায় যখন প্রকৃতির উপর 
করল অন্বিকার প্রবেন- -টেনে আনল্‌ সঙ্জেগ সঙ্গে 
নিজের অক্তাতে নিজের বিপদ। বছরের পর বছর 
জমির চাষ করে চেষ্টা করল ছুস্জ হ্কল্যাতে-.- 
নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়াসে সঙ্গ সঙ্গে এল 
জমির ধ্বংস__-অনাবিল ফসলের পৃ্টিতে, হাওয়া 
ও জলের ধারাল ক্ষ্রে। জমির ছয় কেউ 
খানিকটা রোধ করল সার প্রয়োগে, কিন্তু তাতে 
ক'রেও বঘন চিরতরে হয় রোধ করা দেল না, তথন 
মলে এল ছাওয়া ও জলের হয়কারণ ছমতার কথা । 
হাওয়ার শত্রুতা বদ্ধ করতে চেষ্টা করল গাছ 
গাছড়ার পর্দা দিয়ে, জমির হাওয়া বইবার দিকে: 
কিন্তু জল পড়ে উর থেকে __সেটা ঢাকা দিয়ে 
বন্ধ করবার চেষ্টা বধা, তাই সেটা রইলো অনেক- 
দিন পর্যন্ত অব্যাহত। ফলে অনেক সমতঙ্গ জমি 
হয়ে এল বন্ধ্র। নতুন নদ, নালা ও জলস্রোতের 
জশীবন উঠল গড়ে। 


এইভাবে কেটে গেল বহু শতাব্দী, কত সাম্রাজ্য 
গেল ভেতেগ, কত নু পাদ্াজা উঠল পড়ে। 


ইতিছাস লিখে রেখেছে তাদের কাছিনী। সমাজ- 
তত্রের কথাও বাদ পড়েলি ভাতে; কিম্তু বাদ 
পড়েছিল সমাজ ও সভ্যতা ভেঙ্গে গেল যে অলছ্ছা 
লেখন্শীতে তার কথা । পৃথিবীর ইতিছাসে জানা 
যান যে ভূমধ্যসাগরকে ছিরে গড়ে উঠেছিল অনেক 
সমাজ ও সভ্যতা । প্রয়োজন মেটাতে মান্হ 
করেছিল দেশগুলির বনস্দ্ভারের আম্জ উচ্ছেদ: 
যার ফলে দেশের বাটি হ'জ হয়, জমিগূলি হ'লো 
প্রিতান্ত। ব্যাবিজল, এরিয়া, পার্ল্য, 
কারেখেজ ও পাইপ্রাসের কথা ইতিহাসে এখনও 
আছে লেখা। ভারতে যে আর্কা সভ্যতা 
গড়ে উঠেছিল দহেঞ্জদারোতে, নালন্দাতে 
তাও মাটি চাপা পড়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে 
চলে গিয়েছিল! তেমনি করে রাজযছালে, 
মৃর্শদাবাদে, বিক্রমপূরে ও উত্তর বাংলাতে 
হে. প্রাচীন সভ্যতা ও সমাজ ছিল তাও 
হায়ে গেছে বিক্ষিত্ত। ভাগীর্যী, গঙ্গা, পদ্মা 
ও ত্রিন্রোতা এপকেছে এই নতুন রূপ -ধাঁরে ধীরে 
বহুহূগ ধরে। মানুহ বাসা বশাধল সরে পিয়ে 
আর এক জায়গায়, স্যোনে গড়ে উঠল নতুন আর্‌ 


বহদ্ধরা 


এক সমাজ ও সভ্যতা । আগের নত ক্ষয় হ'লো এই 
নতুনের গড়ে উতল আর এক নতুন। এইভাবে 
চলেছিল সমাজ ও সভাতার ভাঙগা গড়া। তখন 
জমির পরিমাণ ছিল মানুষের চাহিদার চেয়ে অনেক 
বেশশ, তাই জমি ছয়ের চিন্তা মানুষকে করোল 
শংকিত, করোলি ঘালুষ ক্ষয়-নিরোধের বিশেষ 
কোন আয়োজন। মাটির ওপর জলের যে লেখা 
সে লেখা দেখেনি কোন এতিহাসিক দেখোন 
কোন কবি যতাঁদিল লা লদ. লদী, নালা মানুষের 
ভুক্ত জমির ওপর চালাল অধিকারের দাবী। সাড়া 
পড়ে গেল তষন নদীকে বগধতে, নালা ও জল- 
স্রোতকে আয়ত্তের মধ্যে শ্রানতে। জলের দৌরাত্ম্য 
খগুজতে গিয়ে দেখল তার নানার্‌প। 


আকাশ থেকে জল মাটিতে পড়লে তার খানিকটা 
চুষে নেয় মাটি, খানিকটা যায় রোছের তাপে 
বচ্দোেকারে আকাশে ফিরে, আর বাকা জল 
মাটির ওপর দিয়ে ডেসে চলে হায় নদী, লালায় ও 
সমৃদ্ধে। এই তেসে যাওয়া জনই (7007-01) 
কেটে লিয়ে যায় মাটি, জমিকে করে ছয়। 
মান্‌ষের ক্ষয় রোগের মত জামিকে করে শক্তিহীন 
ও ক্রমে করে কংকালসার। শক্তিহীনভা দেখা 
দেয় অনূর্্বর রূপে, কংকাল অবচ্হাতে হয় মরু- 


ভূমির সৃণ্টি। 


ক্রমে মান্‌ষের দংয্যা যেমনি গেল বেড়ে 

তের্ঘনি এরকম জমির পরিমাণ ও পেল বৃদ্ধি__বছূ 
শতাব্দীর অনদেরের ফলে। দেশের থাদাসচ্ভার 
যখন হয়ে এল ক্ষণ, সংকটাপল্গ, তখন মনে এলো 
জমি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা । 


জল যখন জমির ওপর দিয়ে ভেসে যায় সাথে 
নিয়ে যায় মাটি; জলের রং হয় ঘোলাটে । এই 
ছোলাটে জল কোন স্বচ্ছ পাত্রে রাখলে দেখা যায় 


কিছুক্ষণ পরে জলের রং হয় স্বচ্ছ নাচে পড়ে 
কদ্দমান্ত ঘানিক পদার্থ। এই কদ্দঘাক্‌ পদার্থ 
পরাক্মা করলে পাওয়া হায় মাটির বিভিন্ন রূপ 
পলি, বালি ও কশাকর। অনুবহ্ষণের সাছাযো 
দেখলে উচ্ভিদ ও প্রাপার উপস্হিতিরও প্রঘাণ 
পাওয়া ষায়। রাসায়নিক পরাঁক্ষার ফলে জানা 
যায় মাটিতে জৈব ও অজৈব পদাৰ্খস্মূছের ছিদাব।* 
দেখা গেছে যে পলির (silt and clny ) 
অংশেই জমির উর্বরতা শক্তি নিহিত থাকে। 
জলের দ্বোত যখন কম থাকে তখন পলির ভাগই 
সয় হয় বেশী. কারণ পলির ওজন দ্বভ্াবত:ই 
ছাল্কা। জলের স্রোতে হখন বেশী হয় তযন 
কশকর, এমন কি পাথর পর্যন্ত ভেসে যায় জলের 
সম্গে। স্হচ্ছ জলের স্রোত অপেক্ছা ঘোলাটে 
জলের মাটি কাটবার ক্ষাছতা প্রশক্ষয করে দেখা 
গিয়েছে যে অনেক বেশ?। পরীক্ার ফলে আরও 
প্রমাণিত হ'য়েছে বে জমির গয়শশল্তা লিয়ল্ল 
করে__ 

(ক) পলির অংশ 

(খ) পলির বিভিন্ন জৈব ও অজৈৰ অংশের 

সংমিশ্রণ 

গে) জমির ঢাল 

ঘে) বুষ্টিগ্াত 

কে) পলির অংশ কম থাকলে জমিতে 
আচ্ছাদলানুরুপ্‌ উদ্ভিদের অভাব হয়। অন্াচ্ছা- 
দিত জমির ওপর জলের স্রোতে জমি ক্ষয় হয় বেশশী। 
(€ঘ) পলির আকার ও গৃণ নালারকম্রে। 
পলির জৈব অংশ (০০11019 ) মাটির বিভিন 
অংশগ্‌লিকে পরস্পর বেধে রাখে ( grenu- 
lar structure ) তাতে জিকে ক্ষয়ের কবল 
হতে রছ্বা করে। অজৈব্‌ প্ছার্ধের ভাগ বেশী 
থাকলে মাটি ধূলির আকার (৪8710 grain 


, structure ) ধারণ করে; তাতে সহজেই জলের 


বসুন্ধরা! 


সাথে ভেসে বায় হাল জাম ছয় হয় বেশী। 
আবার পলির জৈব ও অজৈব অংশের ওপর নির্ভর 
করে জমির দ্ৰাদ অচল ৰা ্ারবহূজ। 
অন্ব্থর, উচ্ভিদ্বিহীনন হয়; হছে হছয়শশলতা 
সংকটাপন্থ অব্চ্হায় পরিণত হয়। হ্ারবহুল 
জমির অবদ্ছাও তাই] অন্র্বর ও অনাচ্ছাদিত 
" অবস্ছার ওপর হয় আর এক পরিস্হিতির উচ্ভব_- 
জাম অতান্ত চাপ ধরা থাকে। জল ভিতরে 
প্রবেশের পথ পায় লা__ভেছে যায় জমির ওপ্র 
দিয়ে, ছল়ের মাত্রা হয় বৃদ্ছি। 


(গে) সমতল জমিতে জলের দ্রোত একেবারেই 
নেই বললে তিক হাবেল্া। কারণ জামি কখনও 


অচ্জ ভুমি. 


একেবারে মসৃন বা সমতল হয় লা। তবে ঢাল 
কম খাকাছু জলের স্রোত কম হয়। তাই সমতল 
জমির কয় ঢাল জমির চেয়ে কস। যে জি যত 


বেশ ঢাল সে জমির কয়ের সচ্ভাব্না তত বেশী 


(ঘ) বৃষ্টিপাত যে দেশে হত বেশ্শ সে দেশে 
জমিছ্য়ের আশহকাও তত বেশী। ওপরের 
অবচ্হাগৃি প্রতিকূল হালে বেশী বৃষ্টিপাভের, 
দেশে নান্‌ষ কোন সমৃদ্ধ দমাজ গড়ে তুলতে পারত 
না। কোন সভ্যতার দূস্হ বিকাশে হ'তে পারত 
না সেই দেশে_ 'যেছল্‌ ক'রে পারেনি হিমালয়ের 
গহন পাৰ্বত্য অগ্ুলে। চিরকালই মানুষ সেখানে 
রইলো বন্য ও অদভ্য। 


মানুষের অসাধ্য কোনে কাজ নেই; 
কেবল ছেশেন্ত অন্রাভাব দূৱ্র কন্তাই কি চিন্রান আমাদেৰ 
অসাম্য হয়ে থাকবে £ 


পশ্চিমবঙ্গে পেঁপের “মোজাইক” বা কুটে রোগ 


ভ্রীতাব্রেশব্রণ বায় 


উদ্ভিদ রোগবিদের সহকারী 


পেপে একটি যুহ উপকারী ছল। ইহা 
যাইতে স্্‌স্বাদ্‌ এবং ইহাতে নানাবিধ খাছা- 
প্রাণ আছে। প্রায় সমস্ত বাঙ্গালী এই ফল 
কশচা হইতে পাকা পর্য্যন্ত যে-কোন অবস্হায় 
সাইয়া থাকেন। পশ্চিমবঙ্গের জল-হাওয়ার 
উপযোগ জলদি কলের মধ্যে পেপে অন্যতম ও 
প্রধান। যাদ্য-সমস্যার ভাশু সমাধানের উদ্দেশ্যে 
সরকার কর্তৃক পেপপের চাষ বাড়ানোর জন্য 
আবেদন করা হইয়াছে। 

এই পেঁপের নানাবিহ রোগের মধ্যে 
মোজাইক” ( Mosai০) বা কূটে রোগ 
পশ্চিমবাংলার প্রায় সব্বত্রই দেখা যায়। পোপে 
চাষ বৃদ্ধির ইহা অল্যতঘ অন্তরায় । অনেকেই 
দেখিয়া থাকিবেন যে পোপে গাছ কিছু বড় 
হইলে পাতায় হলুদ ও সবুজের নক্সা প্রায়ই 
দেখিতে পাওয়া যায়। এই সৰ গাছের পাতা 
ক্রমশঃ ছোট হইয়া নানা প্রকারের আকৃতি 
ধারণ করে। এইরূপ কুটেগ্রস্ত গাছে ফল খুব 
সামানাই ধরে এবং ধরিলেও যুৰ ছোট থাকে, 
মোটেই বড় হয় লা। অনেক সমর কলের গায়ে 
নানাবিধণ্জলে ভিজা ছিটের মত দেখিতে পাওয়া 
যায়। ভাইরাস (17708) নাক এক 
প্রকার সংক্রামক রোগ পেপে গাছে বর্তমান 
থাকায় গাছের এইরূপ হুতিাধন করিয়া থাকে। 
ভাইরাস সম্বন্ধে এই স্ছালে বিষদভাবে কিছু 
বলা দদ্ভব নছে। শৃধ্ ইহা বলিলেই চলিবে 
যে, ইছা চেতন ও অচেতন পদার্থের সীমাবর্তী 
এক পরম বিস্ময়কর বস্তু। ইহা প্রাণী ও 


উদ্ভিদ জগতে নানবিধ রোগের সৃষ্টি করিয়া 


২৮ 


থাকে। খুব সামান্য সংযাক শস্যের কুটে 
রোগ বাঁজ দ্বারা হিস্তারলাভ করে। কশট ও 
পোকার দ্বারা অনেক রকমের ভাইরে উদ্ভিদ , 
জগতে সংক্কামিভ হইয়া থাকে। পেপ্প্রে এই 
বিশেষ রোগ সদ্বন্ধে প্‌ণা কৃষি কলেজে 
গবেষণা করা হইয়াছে। তাহাতে জানা হায় যে 
এই রোগ বীজ হইতে সংক্রামিত হয় না। 
রোগ্যাক্তান্ত গাছের পাতার রস সূচ্ছ পোপে 
গাছে লাগাইয়া দেখা গিয়াছে যে, ২০।২২ 
দিনের মধ্যে এই রোগ গু্ছ পেপে গাছে 
সংক্রামিত হইতে পারে। তুলা, বেগুন, লাউ 
ইত্যাদি শস্যের এফিড্‌ ( Api) নামক 
এক প্রকার ছোট ছোট পোকার দ্বারা এই. রোগ 
র্‌গ্ন পেপে গাছ হইতে সুস্হ গাছে সংক্রাঘেত 
করা গিয়াছে। যদি পশ্চিমবঙ্গের পেপে চাষ 
বৃদ্ধি করিতে এমন কি রক্ষা করিতে হয় তাহা 
হইলে অবিলচ্বে এই রোগ প্রতিরোধ করিতে 
হইবে। পূণাতে এই রোগ প্রতিকার করিতে 
সরকার আইন দ্বারা রূশ্ন গাছ রাখা বন্ধ 
করিয়া দিয়াছেন। রোগ হইলেই সেই গাছ 
কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়া ছয়। এইভাবে 
বহুলাংশে প্‌ণাতে এই রোগ প্রতিরোধ করা 
হইয়াছে। এাত্রল, মে ও জুন এই তিন মাস 
বিশেষ কনিকা রুক্ষ গাছের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে; এবং সেই সময় মাতে কোন রোগাক্রান্ত 
গাছ দেখিলেই উঠাইয়া ফেলিতে হইবে। এইরূদে 
ক্রমান্বয়ে কয়েক বংদর ধরিয়া র্‌গ্ন পাছ 
কাটিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিলে এই রোগ প্রতিকার 
করা সম্ভব হইবে নতুবা পশ্চিমবাংলা হইতে 
পোপের চাষ লুগ্ত হওয়া মোটেই আশ্চর্য নয়। 


বর্ধমানে ছোট ছোট সেচ-পরিকল্পনার কার্যবিবরণী 
স্ানির্শ্বলতূষণ ব্রায়ছৌধুরী 


দি-এুাপ, [এডি 
মগাকুম। রুধি-আধিকারিক, কাটোয়া কলন 


দ্বাধীনতা অন্র্জনের পর গত ১৯৪৮-৪৯ সনে 
অধিক উৎপাদন করিয়া খাদ্যশদ্যে প্রত দ্ৰাবলদ্ৰা 
হওয়ার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ 
প্রতিটি অন্ধ ৯০,০০০, টাকা ব্যয়ের ১৭টি 
ক্ষৃদ্ধ স্চে-প্রিকজ্পনা প্রচ্তুত করেল এবং তন্মধ্যে 
বর্ধমালের কাটোয়া-কালনা ম্হকুঘায় ৬টি ছোট 
বড় পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই গুলে চলতি 
বংসরের জুন মাসের মধ্যে কার্যকর করারও 
ব্যবস্হা করা হয়। বিগত ১৯৪৮-৪৯ সনের মার্চ 
মাসের মধ্যেই ৩টি পরিকল্পনার কার্য স্স্প্ল 
হইয়াছে এবং ইহার ক্লে ইতিমধ্যে 0,৫০০ একর 
অতিরিক্ত জি আবাদ হইয়াছে এবং মোট জমিতে 
চলতি মরশূমে খাদ্যশস্যের আবাদ বা কসল বৃক্ছা 
লম্ভব্র হইয়াছে। এতদ্ছারা মোটামুটি ১০,৯৫০ 
টাকা বায়ে ৯,৯০০ একর জমিতে মোট প্রায় 
৭,৫০,০০০ টাকা মূলোর প্রায় ১২৫.০০০ 
মল অতিরিস্ত ধান, পাট, আল্‌, পি'য়াজ, পম, 
তিল প্রভৃতি খাদাশস্যের উৎপাদন স্ম্ভব হুইয়াছে। 


মোট ১১.০০০ টাকা বায়ে 'বাকশী ওটি 
পরিকল্পনাও পশ্চিম সরকারের নূতন 
প্রদ্তাবাল্যায়ী, বর্ঘাগমের পূৰ্বেই সমবায় 
প্রথায় সম্পন্ন করার ব্যবস্হয হইল্সাছে। এই 
পরিকুল্পনাগূলি হইতেও মোট ৭,৪০০ একর 
অতিরিস্ত জমি বর্ত্তমান বং্সরেই আবাদ হওয়া 
সম্ভবপর হইবে বলিয়া আশ্ম করা হায়। 


বোরো বিজ পাঁরকঃপনা 

নিষ্পহ সেচ-পরিকল্পনাগূলির মধ্যে কাটোয়া- 
মন্তেম্বর থানার অন্তর্গত বোরো বিল পরি- 
কল্পনা অনাতহ। উক্ত বিলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত 
খড়ি লদীতে সাময়িক কাচা বধ নির্মাণ করিয়া 
নদীর জল সংরক্ষণ দ্ৰাৱা উভয় তীরের বিচ্তার্ণ* 
নাঁচু অঞ্চলকে রব্থিন্দে জল-সেচের ব্াবচ্ছা 
করিয়া বোরো, আউল প্রভৃতি শস্যের আবাদ 
সচ্ভৰপ্র করিয়া তোলাই পরিকল্পনার মূল্‌ 
উদ্দেশ্য । 





বনুদ্ধরা 


খড়ি নদা আসানসোল মহকুমার প্হাঁড়য়া 
অণ্ডল হইতে উৎপন্ হইয়া পূর্্ববাহী হইয়া 
কালনার দাঁগ্মকট গঞ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। 
বর্ষায় এই নদী ভাষণ থরস্রোতা হয় ও দ্‌'ক্‌ল 
ছাপাইয়া এই বিস্তীর্ণ বিল অঞ্চল ৮1১৩ ফুট 
গড়ার জলে প্লাবিত করিয়া দেয়। ব্যার জল 
হঠাৎ দূত ক্ুলিয়া উঠে ও আশ্বিলের শেষ পর্যন্ত 
স্হায়ী থাকায় এই অঞ্চলে আমন ধাল্যের চাষ 
করা সম্ভব ছয় না। কার্তিক ঘাস হইতে এই 
বদর জল অতি ভুত লামিয়া যাইতে থাকে, কিন্তু 
শীতকালে খড়ি লনাীর জল অগভীর হইলেও ধুৰ 
স্রোতের বেগ খাকে। এও সময় উভয় তটে দেখা 
যায় কেবল শদ্যুহান ধূ ধ্‌ প্রান্তর। এই বিক্তশর্গ 
বিলের আয়তন হইবে প্রায় ৮ই বর্গ মাইল এবং 
কাটোয়া মন্তেপ্বর খানার ৫টি ইউনিয়নের প্রায় 
0.000 একক জমি ইছার অন্তর্গত। এই ভুমি 
খণ্ডের মাটি যুবই উব্ঘরা, কাল ও নাত-এ'টেল 
জাতীয়। বর্ষায় জল নিকাশ লা হওয়াতে ও 
শাতক্ধালে সেচের অভাবে এই অপ্টলে ঢাষাবাদ 
একেবারে ছয় না বাঁললেই চলে। ইছার ফলে 
প্রায় ২.০০০ চার্ষো-পারিবারের অর্থনৈতিক অবচ্হাও 
প্রায় শোচনীয় হইয়া দশড়াইয়াছে। অথচ ঘাত্ 
কয়েক ছাজার টাকা বায়ে ২।৩ দ্হালে বাধ 
নিৰ্ম্মাণ করিলেই এই বিশাল আপ্টলে রূবিখন্দে 
সোনা ফলান অসম্ভব নয়। জাতোঁয় সম্পদের এই 
অবহেলা বা অপচয় এবং প্রত অধিক খাদা উৎপাহ 
করার এই বিরাট সম্ভাবনা স্হানীয় কৃষি বিভাগের 
দৃষ্টি এড়ায় লাই। 

এই এলাকা প্য্যবেক্থণ করিয়া ও সেচ বিভাগের 
সোৌজনো প্রা্ত ({ contour ) মন্টেত্রাদির 
সাহামোযে একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয় এবং 
খাড়ি লদশী ও ইহার শাখালদাীর উপর এই বিলের 


স্হানে কার্তিকের প্রথম সণ্তাছের মধ্যেই কাচা 
বশধ- নির্মান করিয়া জল-সংরক্মণ ও জল-দেচের 
বাচ্ছা করা হয়। এই সকল বণধ সাময়িক এবং 
প্রতি বংসরই নির্মাণ করিতে হইবে ও বৈশাখের 
শেষ পষান্ত রক্ষ্য করিতে হইবে৷ প্রতি বংসর 
এই কাচা বধ নির্্মাণের জন্য প্রায় ৮,০০০, 
টকা বায় করিতে হইবে। এই পরিকল্পনা - 
অন্যায়! বিলের অধিকাংশ জমিতেই 
জল-সেচন দ্বারা ্লাবিত করা সম্ভব হইবে। 
ইহার জে অতারিন্ত প্রায় ১০.০০০ বিছা পতিত 
জমি আবাদ করিয়া বোরো, দোয়াটে জাতশীয় 
আউদ ধান্য, আল, পি'য়াজ, তিল, পাট ইত্যাদি 
ফসল উৎপা করা সচ্ভবপর হইবে। মোটামূটি- 
ভাবে প্রতি বৎসর অন্ততঃ ৪.০০,০০০২ টাকা 
মূলোর ৬০,০০০ মগ ধান্যই উতপন্ন হওয়ার আশা 
করা যাইতে পারে। এই পরিকক্পলা স্হায়িভাবে 
করিতে হইলে অন্ততঃ তিন লক্ষ টাকার প্রয়োজন 
হইবে বর্তমানে এই প্রস্তাবও সেচ বিভাগ কর্তৃক 
বিবেচিত হইতেছে, কিন্তু কৃষি বিভাগ কর্তৃক এই 
সাময়িক পরিকল্পনা গৃহীত ও অন্মোদিত হয় 
এবং আশাতিরিন্ত তপ্রতার সহিত যথাযথ সময়ে 
ইহার লির্্ঘাণকার্র্ট আরম্ভ হয়। 


বথাসদয়ে অগ্রসর হুইয়াও আমাদিগকে নানারূপ 
নৈদৰ্পিক বাধার ও চ্ছান্পীয় সংাস্লক্ট ব্যন্তিপপের 
স্বাথেরি সংঘাতজন্তি ও নানাপ্রকার দলীয় উপ- 
দলশয় স্বার্থব্হুল বাধার পম্ঘীন ছইতে ছয়: 
যাহার ফলে কাষ্রের ছূততা অনেক অংশে ব্যাহত 
হয় ও স্হানীয়ু কৃষকগণ বিভ্রান্ত হইদা যায়, কিন্তু 
কৃষি বিভাগ দ্‌ঢ়ভাবে দছচ্ত বাধা অতিক্রম করিয়া 
সাফল্যের সহিত অগ্রসর হইয়া হায়। শ্রয্‌ ক্র ভত্তভূষণ 
সোম, গরীযক্র ভন্তচন্দ্র রায় প্রভৃতি কংগ্রেদ নেতৃবৃন্দ 
প্রনযক্ত বিশ্বরূস গল, রীঘুত্ত দ্বিজপদ কুন্ডু ও ঈযকত 
নারায়ণ চৌধূরণ প্রভৃতি কয়েকজন জমিদারের 


বসুন্ধরা 


শ্রকাম্তিক সহযোগিতা ও সক্রিয় সাহায্যে ১৫ই 
ডিস্ম্বেরের মধ্যে বাঁধে লির্সাণ্কাষ্য সজল 
হয়। 


চাবাদিগের অনুকূলে জচিম্বত সংক্রান্ত নানা- 
র্‌প জটিলতা সথধাল করিয়া চাষাবাদের সাহায্য 
কূরিতে কৃষি বিভাগের অনেক দময় ব্যয়িত হয়। 


এই সকল কারলে বোরো ধান্য বগলের কায 
বৈলছ্বিত হওয়ায়ে কৃষি বিভাগ কর্তৃক এই অণ্টলের 
দোয়াটে আউপের আমদানী করা হয়-__ইহাকে 
Late Boro বা Early transplanted Aus 
বলা হার। দ্থালায় এলাকা হইতেই বোরো, 
হয়। এন্ছলে উল্লেখযোগ্য যে খই সমচ্ত (প্রায় 
৯২৫ ঘণ) ধান্য বীজই Agroson G. N. 
দ্বারা সংশোধিত করিয়া দেওয়া হয়। 


নানাপ্রকার বাধা বিপত্তির জন্য যদিও এই 
অগ্যলে ব্যাপকভাবে চাষ সম্ভব হয় নাই, তবুও 
নূতন উৎপন্ন ফসলাদি সহ প্রায় ১,৫০০ বিঘা জামে 
আবাদ হইয়াছে এবং অন্যান্য ফস্ল ব্যতাত প্রায় 
৭,0০০ টাকা মূলোর অতিরিক্ত ১,০০০ মণ 
শৃহূ ধান্যই উৎপল হইয়াছে। প্রথম প্রচেষ্টায় 
এই সাফল্য উক্ত পরিকল্পনার বিরাট সম্ভাবনা 
প্রমাণিত হইয়াছে। এই সাফলা চ্হান্শিয় চাষশ- 
ছিগের মধ্যে খুবই উৎসাহের স্টার করিয়াছে 
এবং আগাম বংসরও উত্ত পরিকল্পনা কার্ধ্যকরণী 
করিবার জনা আবেদন আসিতেছে। 


৯,০০০।১,২০০ মল পোনা ও প্লদাচিংড়ি 
প্রভৃতি অতিরিক্ত মংস্য উৎপন্ন হইয়াছে এবং এতদ্‌ 
অঞ্টল্রের জেলেদের মধ্যেও নৃতন্‌ উৎসাহ দেখা 
দিয়াছে। * 


বর্তমান বৎসরের পরিপ্রেক্ষিতে এই পরিকজ্পনার 
স্মস্5 দায়িত্ব গ্রহণের জন্য এই ওটি ইউনিয়নের 
অন্তর্গত এই বিচ্তাঁৰ্ণ বিল অণ্টলের চাষী জমিদারু- 
গণ কর্তৃক একটি সমবায় জল্‌-দংরহ্ৃণ ও জল- 
স্রবরাছে সমিতি গঠনের জন্য গড়. ডিসেম্বর মাসেই 
স্হানীয় নেতাদিগের দ্বারা প্রচ্তার গ্রহণ করা হয়। 
অভিজ্ঞতায় ইহাই বৃবা যায় যে, দেশের এত 
অভান্তরভাগে পরিকহ্পনান্যায়ী। আঁবকাংশ 
কাষ্রের ক্ষুদ্র বৃহৎ জটিলতা পত্বর সমাধানে 
স্হানশয় নেতৃবৃন্দ এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ না কাঁরলে 
ইছার সম্পূর্ণ লাকল্য আশা করা কণ্টকর। 
আনন্দের বিষয় এই যে, উক্ত প্রস্তাবে স্্বপত্র সমর্থিত 
হয় এবং গত ৮ই মার্চ জারখে প্লল্যনাতে এক 
সম্মেলনের দব্ব্বদ্স্মত সিচ্ধান্তান্যারশণ বোরো 
[বিল জল-দরবরাহ ও জল-সংরক্থণ সমিতি গঠিত 
হয় এবং সমবায় বিভাগ কর্তৃক কাটোয়া-কাললার 
মহকুঙ্গায় কৃষি-আধিকারিককে স্ভাপতি ও দ্রীয্‌ক্ত 
ভন্বভূষণ সোমকে সম্পাদক করিয়া উত্ত সামাতিকে 
যথারীতি নিবম্তভুন্ত করা ছইয়াছে। আশা করা 
যায় স্্বত্রকারে সরকার দাহাফো পৃক্ট হইয়া 
এই সমিতি আগাম’ বৎসর অধিক ফসল উৎপাদনের 
কারের এক বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিবে। 


কাঘাথ্যা বধ ও ব্যাটের বিজ পারকল্পবা 


প্্‌ৰ্বস্হল' খানায় ৪টি ইউনিয়নের প্রায় ৬ই 
বর্গ মাইল ব্যাপী এক বিরাট এলাকা এই পরি- 
কল্পনার অন্তর্গত । কাদাখ্যা থাল ব্যাটের 
বিলকে গঙ্গার সহিত যুস্ত করিয়াছে। বর্ষার 
“্লাবনে গঞপার জল এই বালের মধ্য দিয়া আলিয়া 
প্রায় ৬ বর্ঘ মাইল অর্থাৎ প্রায় ৪,০০০ হাজার একর 
জমির ফসল স্পূর্ণ বা আংশিকভাবে প্রতি 
বংস্রই সুতি করে। চ্ছালীয় প্রচেষ্টায় ধাদাস 
গ্রামে কামাখ্যা খালের উপর কয়েক বদর পূর্বে 


বহুদ্ধরা দন 


এক বখধ লিম্ম্তি ছয়, কিন্তু জলণ্লাবনের প্রচণ্ড 
চাপে উহা ভাটিগয়া যায় তদবধি অর্থাৎ গত 
কয়েক বংলর যাবং এই বিরাট আগুনের ফসল 
নক্ট ছইতেছিল এবং এই ক্ষতি স্হান'য় চষেশদিণের 
অর্থনৈতিক কাঠামো এক প্রকার ভাঙ্গিয়া 
দিয়াছিল। 

গত ১৯৪৬ ললে চ্ছান্ীয় কৃষি বিভাগ এই 
সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করে ও উত্ত ভগ্ন 
বধ সংচ্কার করিয়া উহাতে একটি জল-নিয়ামক 
দ্বার ৯uice £৭৫ নির্মাণ করার পরি- 
কল্পনা করা হয়, কিন্তু ব্যয়ের মাত্রা এই বিভাগের 
নিপ্দিহ্ট সীমা অতিক্রম করায় শূহ্‌ বধ 
সংস্কারের প্রস্তাব কৃষি বাচ্তুকার মহোদয় কর্তৃক 
গৃহশত ছয়। তদনূঘায়ী মাত্র ৭০০ টাকা বায়ে 
গপত জুল মাদে অর্থাৎ বর্ষণমের পূর্বেই উক্ত 
কাম্য সম্পন্ন হয়। 


এই প্রিককণনরে সৃষ্টুভাবে * সম্পূর্ণ রূপে 
দিতে হইলে অবিলম্বে একটি শান্তশালী জল- 
নিয়ামক দ্বার নির্মাণ ও থালটির প্ছালে দ্ছানে 
সংস্কারে সাধন করা প্রয়োজন। সেচ বিভাগ কর্তৃক 
উক্ত কার্মোর জন্য প্রায় ২৭৮,০০০. টাকা ব্যয় 
অনৃমির্ত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা বত্তশানে 
সেচ বিভাগের (বিবেচনাধীন আছে, কিনতু কৃষি 
বিভাগ কর্তৃক সাময়িক ব্যবচ্ছা গ্রহণ করাতেও 
গত বৎসর এই অগ্চলের ঘুব উপকার হইয়াছে। 
ইহার ফলে গত মরশুমে অতিরিন্ত প্রায় ১,৩০০ 
শত একর জমিতে আউস্‌, আমন ধান, পাট, ইক্ষু 
প্রভৃতি এবং রবিঘন্দে প্রায় ১,২০০ একর জমিতে 
মূগ, কলাই, ছোলা. আল্‌. পিয়াজ ইত্যাদ 
ফসলের আবাদ সম্ভবপর ছইয়াছে। এতদ্ব্যতীত 
আরও ২.৫০০ একর জমির ধান, পাট, প্রভৃতি 
ছল নিশ্চিত বন্যার প্রকোপ হইতে রক্ষা 
-পাইয়াছে। সামান্য ৭০০ টাকা বায়ে আতীরন্ড 


প্রায় ৫.০০০ একর জমির আবাদ ও ফসল রক্ষণ 
সচ্ডবপর হইয়াছে। অধিক ক্ষস্ল জুউৎপাছন 
আন্দোলনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া উক্ত দ্ছায়৭ 
পরিকল্পনা সেচ বিভাগের পত্র গ্রহণ করা 
বাছনায়। 


এই সমেয়িক বা স্থায়ী পরিকক্প্‌না যাছাতে 

সাফলোর দিকে অগ্রসর ছয় সেজন্য সংশ্লিষ্ট 
চাষী ও জমিদারদের কর্তৃক ১৯৪১ দালের 
সমবায় সমিতির সংশোধিত ধারান্যায়। সমবায় 
বন্যা-নিরোধ ও জল-স্চেন সমিতি গঠনের প্রচ্তাৰ 
করা হইয়াছে এবং এই বিভাগের প্রচেষ্টায় উহা 
গঠনের দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। আশা করা 
মায় অবিলচ্ছে প্রচ্তাবিত সমিতি ও আঁধক ফসল 
উৎপাদনে এক কেশ অংশ গ্রহল করিবে। 


পোঁরডাঙগা বিল্র পরিকান্‌বা, কাটোয়া 


কাটোয়া খালার অন্তর্গত গোঁরডাঙ্পা বিলের 
প্রায় ৬০০ একর জামি এই পরিকল্পনার জন্ততুন্ত। 
বিলের পার্বপ্রবাহুশ ব্রচ্ছণী নদীর *লাবনের জলে 
এই বিলের ফসল নিশ্চিত ধনদের ছাত হইতে 
রক্ষার জন্য একটি স্জ্পহূল্যের কান্টান্ির্্মিত 
জলনিয়্যামক দ্বারযূক্ত একটি বাধ নির্্ঘমাল করাই 
এই পরিকল্পনার মর্ম্মাংশ। 


গত মাচ্চ মাসের মধ্যেই এই কার্য্য ঘাত্র 
৩,১৮৯, টাকায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। আলা করা 
যায় ইহা দ্বারা প্রায় ৬০০ একর জমিতে ধান, 
ইহ্ছ, পাট, আলু, পিয়াজ, কচু প্রভৃতির আবাদ 
সম্ভব হইবে। ইছা ছাড়া প্রায় ১০০ বিঘা 
জলাতে উন্নত প্রণ্যলশতে মৎস্য চাহও সম্ভব ছইবে। 
মোটামূটি উক্ত পরিকঃপনায় প্রতি বৎদর 
৯,০০,০০০২ টাকা মূল্যের মত্ন্য ও ধাছ্যশস্যোর 
অতিরিক্ত উৎপাহ সম্ভবপর ছইবে বলিদ্রা আশা 


টু বহুন্ধরা 
1 


করা হায়া এই দলে উল্লেখযোগ্য যে বধের 
রচণাবেছণ ও লচ্প্রসারণের উদ্দেশ্যে এই 
বিভাগের উদ্যোগে ইতিমধ্যে একটি “গৌর- 
ডাঙ্গার বিল বন্যা-লিরোধ ও জল্‌-দেচন দমবায় 
স্মিতি'' গঠনের কার্য প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। 


জন্যানা পারকল্দ্লয 
“এতদ্ৰ্যতাঁত কাটোছা-কালনা মহকুসায় আরও 


বিভাগের বিবেচনাধীন আছে এবং তল্মহ্যে লিল 
লিখিত ৪টি কৃষি বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত পরি- 
কল্পনা বর্তমানে সমবায় বিভাগের লাহাহ্যে 
নিদ্দিষ্ট এলাকায় সমবার সমিতি সংগঠন 
করিয্লা উন্ধ নির্্মানকাহ্য আরম্ভ করার উদ্যোগ 
আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ ছইল্াছে। আশ্া করা 
যায় কৃষি বিভাগ ও সমবায় বিভাগের মিলিত 
প্রচেষ্টায় বর্বা সমাগমের পৃর্বেই এইপ্‌লির 








রায় ১০টি হদ হুদ সেচ-পরিকল্পনা এই নৈরর্মনেকার্য' স্চদূর্ণ হুইয়া ধাইবে। 
[| 
উপকৃত জনির জঅনু- জানুনালিক উৎপনু অধিক 
পরিকদপনঃ আনুমানিক বার মানিক পরিবাণ” ফসলের পদিনাপ 
! । 
| একর মণ 
১। অগ্রস্থীপ পাঁকি বাধ 8০০০২ ২,০০০ | ৩০০০০ 
|| 
২। কোয়ারপূর্ন-ম।খিগ্রাম বিল ম.০০০২ 1 0,900 ৬০.০০০ 
1 
মৌগ্রা বিলপারিককপলা || ৩০০০২ | 8০০ ৫,০০০ 
| 
৪1 রায়ের বীধ 'ও পালপাড়া 8,00XMN ৭০০ | ৬,৩০০ 
ও ছালপাড়ার অলসেচন I | 
খাল সংস্কার সাধন | || 











চ্ছানীয় জনসাহারণের উপর এই সকজ পরি- 
করক্পনার দিচ্ভাব্য অর্থনৈডিক প্রভাব উপলণ্থি 
করিয়া যদি স্থানীয় নেতৃস্হানশয় বাজ্িগল স্্বা- 
ধিক সংখ্যক জনগণের সর্বাধিক দ্ৰাথেরর 





ভাদুই 
শদা সবই বৈশাখ-জ্যৈত্ট ঘাসে বোনা শেষ হইয়া 


ঘাটের কাজ।-_এখন বর্ষা শুতু। 


করিতে হইবে। 
মোটম্ছেটি 81৫ শ্রাঙগুল করিয়া দুরে দুরে 
থাকে! 

বর্ধমান, বশকুড়া, বীরভূম, মেদিলীপুর ও 
হস জেলায় আউশ ধান রোয়া হয়। আষাঢ়ের 
প্রথম দিকেই এই রোয়ার কাজ শেষ করা উচিতা। 
আছন ধান |ঁঁ-আমন ধানের বীজ বীজতলাক় 
জ্যৈ্ট মাসের শেষেই বোনা আরম্ভ হয়। 
অষোঢ়ের প্রধম দিকেই ইহা সারিয়া ছেলা উচিত। 
এই মাসে কাদার বাজতলা করা সুবিধাজনক, 
কারণ এট সময়ে জলের অভাব হয় না ও চারাগ্‌লি 
কাদা বাজতলায় শাঁঘ্ত বাড়ে। বীজতলায় স্াধা- 
রলতঃ কোন্‌ সার দেওয়া হয় না। গোবরস্যার 
বাঁজতলায় দেওয়া উচিত নয়, কারণ তাহাতে 


তপ্ত 


আগ্মছার উপদ্রব বেশশী হয়। বিদ্বাপ্রতি ৩।৪ 
মল হারে খৈল দেওয়া ভাল। খৈল বীজ বোলার 
অন্ততঃ ৪1৫ দিল আগে প্রয়োগ করা উচিত। আর 
চারার “বাড়া কম হইলে বিঘাপ্রতি ১০।১৫ সের 
হারে 'খযামলিয়াম-সালফেট' দিলে সহজেই চারা 
বড় হইয়া উঠে। 


81৫ দের বীজের চারায় ১ বিঘা জমি রোয়া 
যায় এবং এই বাঁজের জন্য দেড় হইতে দুই কাঠা 
পরিমাণ বীজতলার প্রয়োজন হয়। চারা ৪ 
হইতে ৬ সণ্তাহের ঘধ্যে রোয়ার উপয্‌ন্ত হয়। 


যাহাতে জমির সব আগাছা পচিয়া যায়। ধৈণ্ডা 
দ্বারা স্ববুজ সার করা হইয়া থাকিলে, আষাঢ়ের 


বসুন্ধরা! 


করা ঘায়; তবে রোযার প্রায় ১ মাস পরে প্রয়োগ 
করাই দ্ঘশ্চীন। 

শ্রাবন ঘাস রোয়ার জন্য সবচাইতে ভাজ দময়। 
এই গদয় আব হাত অন্তর ও প্রত্যেক গৃছিভে ১টি 
বা ২টি চারা রোয়া সমাঁচান। যদি জমির 
উৰ্ৰ'রতা কম হয়, তবে আষাঢ় মাসেই রোপণ করা 
শ্রেয়া 

ধানের কাঁট-শন্ত ৷এই সময় হইতে হালে নানা 
প্রকার পোকার আক্রদণ আর্দ্ভ হয়। প্রবান 
প্রধান কাঁট-ত্রুর দমন্প্রলাল সম্বন্ধে চে 
আলোচনা করা যাইতেছে £_ 

হেদ্য পোকা (Swarming Catorpillar) ।__ 
এই কাঁড়ার পিঠের দিক সব্‌জ ও নীচের দিক 
হলদে। ইহারা দলে দলে ধান গাছের পাতা 
হাওয়া আরম্ভ করে। প্রারম্ডেই আক্রান্ত ছ্ছেতের 
চারিদিকে গভশীর লালা কাটিয়া ও তাছা জলপৃর্স 
করিয়া কীড়ার বিচ্তার বন্ধ করিতে হইবে। 
একটি দাঁড় কেরোসিন তেলে ভিজাইয়া আক্রান্ত 
ফসলের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া গেলে উপকার 
পাওয়া যায়। প্তষ্পভুকর পাখা বিবার 
স্মবিধার জন্য আক্রান্ত ক্ষেতের মাৰে মাঝে গাছের 
ডাল বা বাশের ডলা পৃতিয়া দিতে হইবে। 
বিঘাপ্রতি ৩-৫ সের হারে “গ্যামাঙ্গেন" 
(Gammaxano) বা “নিওপ্ডি" (Neocid) 
নাঘক ক'ঁটনাশ্ক পদার্থ ছড়াইন্লা দিলে ঘুবই 
উপকার পাওয়া হায়। 

প্সেয়ী পোকা (Rice Hisps) ইহা 
কাল রঙের একপ্রকার ছোট ছোট পোকা। ইহারা 
পাতার সবুজ অংশ খাইয়া গাছকে দূর্বল করিয়া 
ফেলে। পাতার ডগারে অংশে আক্রমল বেশ হয় 
বলিয়া আক্রান্ত ফসলের পাতার উপরের কিছূ 
অংশ কাটিয়া দেওয়া যাইতে পারে। 
ধলের সাহাহ্যে পূ্ণাক্গ পোকা ধরিয়া ধংস 


একটি. 


করা বাইতে পারে! “প্যামান্গে” বা 
“শনিওস্ডি'" ছড়াইয়া দিলে ছুব উপকার পাওরা 
ষায়। 

মাজরা পোকা (Stom-borer) 1—4ই 
পোকা পাতার উপর ডিম পাড়ে। ডিম হইতে 
কড়া বাহির হইবা ডপটার মধ্যে প্রবেশ করে। 
ফলে আক্রান্ত গাছের ম্‌ পাতা ও শৱ মারিয়া 
ঘায়। ডিমের গাদা নষ্ট করিয়া, আক্রান্ত গাছ 
উতাইয়া ধংস করিয়া এবং আল্োক-কপদের 
ব্যবদ্ছা করিয়া এই পোকা দমন করা যাইতে পারে। 
ছাড়ি (Grass-hopper) ইহারা দলে 
দলে ধান গাছের পাতা ও শীষ খাইয়া ছতি করে। 
আক্রমণের প্রারচ্ডেই দমনের ব্যবদ্ছা করিতে হুইাবে। 
আক্রান্ত ক্ষেতের এক পাশে ত্রিপল ব্য দরম্য 
টঙ্ছগোইয়া ক্ষেতের অপর পাশ হইতে পতগগ্যুজিকে 
তাড়াইয়া লইয়া সেই ত্রিপল বা দরঘার উপর 
পিটাইয়া মারার "ব্যবস্হা করা যাইতে পারে। 
ক্ষেতের পাশে আগুল জবালাইলে পতঙগ্‌ তাহাতে 
আকৃষ্ট হইয়া তাহার মধ্যে পড়িয়া ঘরিবে। প্রতি 
৬ সের ধানের কু'ড়ার ঘধ্যে ৪ ছটাক পরিমাণ 
কেট (Sodium-fluo-silicnte) 
নাঘক উপ্র বিষ সাবধানে মিশ্যইয়া এবং তাহা জল 
দিয়া মাখিয়া আক্রান্ত স্থেতে ছড়াইয়া দিলে ফড়িং 
তাছা হাইয়া ছারা যাইবে। 


পাট 


পাট ক্ষেত নিড়ান আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগ্রে 
মহ্যেই শেৰ করিতে ছইবে। নিড়াইবার সময় 
দূর্বল ও রোগাক্কাম্ত (গোড়ায় কাল দালবিশিষ্ট) 
চারাপ্‌লি উঠাইয়া ফেলিভে হইবে, যাহাতে পাছ- 


প্লীজ মোটামুটি ৫1৬ আচল দুরে দুরে 
খাকে। 


বহুন্ধরা 


কশট-শরু।_এই সময় পাটের ছ্ছেতে লান্য 
প্রকারের পোকা আক্রমণ করে। প্রথম হইতেই 
ইহাদের দমন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। 


“ছোড়া পোকা" (S০mi-looper) 1_-এই 
পোকার কড়া দেখিতে সব্‌জ রঙের। ইহা 
গাছের কচিপাতা ও ডপা খাইয়া ফেলে। তাহাতে 
গাছের "বাড়” প্রতিহত হয় ও পাশে শাছা বাঘির 
হইয়া পাট যারাপ হইয়া হায়। 


“বছা পোকা” ।_-ইহার রং তাঘাটে কাল 
এবং গয়ে বড় বড় শুং আছে। এই কশড়া অনেক 
সংখ্যায় এক একটি পাতায় থাকে এবং পাতার 
সবুজ অংশ খাইয়া ফেলিয়া গাছকে দূর্বল করিয়া 
ফেলে। 


ঘোড়া ও বিছা পোকার দছনত্রগাঙী।__ 
আক্রমণের প্রারচ্ডেই কাঁড়াগ্‌ুলি সাবধানে হাতে 
বাছিয়া কেরোসিন-মিপ্রিত জলে ফেলিয়া ঘারিয়া 
ফেলিতে ছইবে। তারপর একটি দড়ি কেরোসিন 
বা গাঢ় ফিনাইল জলে ভিজাইয়া ক্ষেতের উপর 
দিয়া টালিতে হইবে, যাহাতে গাছের ডগাগ্‌লি 
দড়ির সংস্পর্শে আসিয়া কশড়ার পক্ষে বিহান্ত 
হইয়া বায়। ক্ষেতের মাঝে মাঝে বাশের বা অন্য 
কোন গাছের ডগা পঁৃতিয়া দিয়া পাখীর 
বিবার ব্যবচ্হা করিয়া দিতে হইবে, যাছাতে 
প্যখণ এই পোকা ধরিদ্া খাইবার সুযোগ পায়। 


রোগ ।__গাট গাছের "গোড়া-প্চা” ও 
শকালনিটা” রোগের প্রাদ্ডাৰ এই গ্ষময় হইতেই 
আরম্ড হয়। আক্রান্ত গছেগূলির কাণ্ডে প্রথমে 
গাঢ় বাদামৌ ও পরে কাজ দাগ পড়িয়া গাছগৃলি 
ধীরে ধারে মরিয়া যায়। 


আথ 
আখ গাছের যে পাতাপ্ুলর গোড়া আলগা 
হইয়া বূজিয়া পড়ে, এই সময় সেগুলি অন্ততঃ 
দ্‌ইবার ছাড়াইয়া দিতে হইবে। তারপর 
বাধিয়া দিতে হইবে এবং জল-নিকাশের ব্যবস্হা 
করিতে হুইবে। Uy i 
কট-শহৃ।_"ডগা ছিদ্রকারশী পোকা”__এই 
পোকোর প্রজাপতি ( 0০00) ) দৃধের হত সাদা । 
ইহা আহ গাছের উপরের পাতায় ডিম লাড়ে। 
ডিম হইতে সাদা কশড়া বাহির হয় এবং উছা 
প্রথমে কিছুদিন কচি পাতার সবুজ অং খাইয়া 
ডপার মধ্যে প্রবেশ করিয়া মাজ; অংশ খাইয়া 
ফেলে। তাহাতে ডগা মরিয়া যায় ও পাশ হইতে 
লতল শাখা বাহির হয়। তারপর কিছুদিল 
পতি হইয়া পূর্বের তৈয়ার একটি ছিদ্রের মধ্য 
দিয়া বাহির হইয়া হায়। hl 
পাতার উপর ডিম পাওয়া গেলে ধ্বংদ করিতে 
হইবে। আক্কাম্ত গাছলূলিও তুলিয়া গরুকে 
খাওয়াইয়া দিতে হইবে। কিন্তু বেশী আক্রমল 
হইলে এরূপ করা গ্মশচীন নয়। এই পোকা 
আলোকে আকৃষ্ট হয়; সেজন্য, “'আলোক-ভ্বাদদে"'র 
ব্যবস্থা করা যাইতে-পারে। 
রোগ ।--“ধসা'” রোগে আক্রান্ত কাটিং 
লাপগাইলে চারাগজি ছোট অবস্হায় আক্রান্ত ছইঘা 
শ্ৃকাইয়া যায়। আক্রান্ত বলিয়া সন্দেহ হইলেই, 
সেই গাছগুলি সাবধানে উঠাইয়া লইয়া পোড়াইয়া 
ফেলিতে হইবে। 


আদা, হলুদ, কচু প্রভৃত্তি 


গাছের ছোড়া পরিচ্কার করিয়া ভাজরূপে 
শাল” ৰণধিয়া দিতে হইবে। 


বসুন্ধরা 


কাচা ঘাস 


বেঙিয্লার।- আষাদ়ের প্রধম দিকে নেপিয়ার 
ঘাস লাগানোর প্রশদ্ত গদয়। পাকা গাছের শক্ত 
ডাটা দেড় বা দুই ছাত অন্তর লাইন করিয়া 
লাগাইতে হয়। ডাটা আখের মত খণ্ড খণ্ড 
কবর্রিয়া আধ হচত দূরে দুরে লাগানো যায়, অথবা 
দেশশ লাঙ্গল গভীরভাবে চালাইয়া নালা করিয়া, 
তাহার মধ্যে নোপিয়ার গাছের শক্ত ডাটা সম্পূর্ণ 
শোয়াইয়া ঘাটি দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া চলে। 


আমাঢ়ের শেষে পূরাতন নেপিয়ার ক্ষেতের ঘাদ 
একবার গোড়ায় কাটিয়া লইয়া গোব্র-সার, হইল, 
এ্যামঘোনিয়াম্‌-দালফেটে, ছাড়ের গপুড়া প্রভৃতি 
সার ছিটাইয়া মাটি কোপাইয়া উল্টাইয়া দিতে 
হইবে। লাইনের দ্য দিয়া দেশ লাহ্গল দিয়াও 
চাহ করিয়া দেওয়া যায়। 


জোয়ার, বজেরা, চুট্টা, বরহ্টাী, ইত্যাদি। 
এই সকল শস্য বৈশ্য মাসে বোনা হুইয়া থাকিলে, 
আযষাঢ়ের শেষে ইহা কাটিবার উপযক্ত হয়। 
জোয়ার শ্রাবন্গের আগে কাটা উচিত লয়, কারণ 
ছোট অবদ্হায় এই শস্যে একপ্রকার বিষাক্ত পদার্থ" 
থাকে। 


সরুজসার 
কোন জমিতে দব্‌জসার করা হইয়া থাকিলে. 
শ্রাবণ মাসে গছ নরম খাকিতে থাকিতে ঘই দিয়া 
ভাঙ্গিয়া ভালরূপে জাল দিয়া চৰিয়া দিতে 
হইবে। চিবার সময় বিঘাত্রতি ৩ মল হারে 
চুন দিলে ভাল ক্ল পাওয়া হায় 


বাগানের কাজ।__এই সময়” বর্াতি সব্জি 
প্রোদদে কলে। গাছের গোড়ায় হাহছাতে জল 
না জমে এবং সময়মত হাহাতে হল তোলা হয়, এই 
সময় একমাত্র তাহাই দেখিবার বিহয়। 


রাঙ্গা আলু 

বেজে দো-অপশ্‌ মাটিতে এই দময় রাহগা হালুর 
লতা বসান যায়। তিন পোয়া বা এক হাত লম্বা 
টুকরা করিয়া এক ছাত বা দেড় ছাত অন্তর 
লাইনে এক হাত অন্তর একটি করিয়া লতার 
টুকরো এমনভাবে বস্মইতে হইবে, বেন উহার 
দুই পাশে একটি করিয়া পাট মাটির উপর বাহির 
হইয়া থাকে। 


জল্দি শাতের সন্জি 

আছাঢ়ের শেষে বা শ্রাবণের প্রথমে জলদি 
ফ্‌লকপির বীজ ফেলিতে হয়, হাছাতে ভাদ্র 
প্রথমে জমিতে চারা রোযা যাইতে পারে। এহন 
আধ হাত গম্ভীর কাতের বাক্সে বা কোন সছিদ্ু 
মাটির পাত্রে বাঁজ ছেলা শ্রেয়, কারণ তাছা না 
করিয়া জমিতে বীজতলা করিলে এখন অবিরাম 
বৃষ্টির জন্য প্রায় সব সময় চারা ঢাকিয়া রাখিতে 
হইবে ও তাহাতে চারা রোগা ও লম্বা হইয়া 
যাইবে; তারপর ঝড়-বাপটার কথা তো আছেই। 
বাক্সের নীচের ছিদ্র বা ছ্ষকের উপর ভাঙ্গ্‌ 
খোলার ট্‌ক্‌রা বিছাইয়া দিয়া তাহার উপর বেলে 
দো-আশশে মাটি অথবা তাহার অভাবে সাধারল 
মাটির সহিত কিছ পরিমাল বালি মিশাইয়া 
ঢালিয়া দিতে হইবে। 

জিতে বীজতলা করিতে গেলে, বাজত 
অন্ততঃ আধ হাত উচু করিতে হইবে। ইহা ২ 
হাত চওড়া ও প্রয়োজনানূষায়ী লচ্বা (সাধারল্তঃ 
উ॥ হাত) করিতে হুইবে এবং উপরে ছাউনির ব্াবস্হা 
করিতে ছইবে। বীজতলা পূর্ব-পশ্চিম লচ্বা 
করা ভাল, তাহাতে বাতাদের ঝাপটা কম লাগিকে। 
বাঁজতলার মাটি ভালর্‌পে গপ্ড়া করিয়া 
দ্‌ই আঙ্গুর গভশর করিয়া পতাপচা সার দিয়া 
ভাজরূপে মাটির সহিত মিশ্াইয়া দেওয়া উচিত। 
তারপর বাঁজ কিছ, শুকনা ঘাটির সহিত মাইরা 


বনুন্ধন্ন। 


লঘালভাবে ছিটাইয়া দিতে হইবে, ঘাহাতে বাজ 
ঘৃব ঘন না পড়ে। বীজের উপর গুড়া ঘাটি 
প্াত্‌লাভাবে ছড়াইয়া আস্তে আস্তে ছাত দিয়া 
চাপিয়া দিতে হইবে । তারপর জল দিতে হইবে। 
শ্পড়ার উপদ্রব কছাইবার জন্য বশজতলার 
ডারদিকে কেরোসিনি-মিত্রিত ছাই ছিটাইয়া দিতে 
হইৰে। 

তারপর মাঝে মাঝে প্রয়োজন কৃবিঘ্া অল্প 
করিয়া জল দিতে হইবে। চারাগ্‌লিকে বৃক্টি 
ও প্রথর রোত্র হইতে রত্বা করিতে হইবে এবং 
যতদূর সম্ভব সকালে, বিকালে ও মেঘলা দিলে 
অন্য সময়েও আলো পাইবার ব্যবস্হা করিতে 
ছইবে। দিন পনের পর চারা উঠাইয়া পৃলরায় 
বশীজতনায় ২।৩ আঙগৃল কাকে ফাকে বসাইতে 
হইবে। ০০1৩০ দিন বয়সের চারা জমিতে 
লাগানো যাইতে দারে। বহোকপির চারা 
ভাদের আগে বলানো উচিত নয়। কিন্তু এ 
সময়ে শীতের বেগুন ও শশীতের লতকার বীজ 
ফেলা যায়। 

ফল 

ফলগাছের কলম জোঘ্টের মধ্যে বসান ছইয়া লা 
থাকিলে, আহাড়ের প্রথমে বেশী বর্ষার পূর্বে 
বসাইতে হইবে । গাছের গোড়ায় ঘাহাতে জল না 
জমিতে পারে, সে হাবস্হা করিতে হইবে। এহন 
জার গাছের গোড়ার মাটি ছেশচাল উচিত নয়। 
আনারসের জনা আষাড়ের শেষে আড়াই হাত 
অন্তর লাইনে ১ হাত চওড়া ও ১ হাত গ্ভশর গর্ত 
করিয়া, সেই গর্তে পচা গোবর বা আবর্জনা-প্চা 
সার দিয়া আ্াবণে "তেউড়" (বা "ক্ষপাকড়া"') 
বসাইতে ছইবে। 

প্রভৃতির গ্‌টি ও আমের জোড়-কলম করিবার জন্য 
বর্ছাকাজ প্রণচ্ত সময় এবং বহা শেষ হইবার, 


৩৮ 


পূর্বেই সেই কলম বসাইলে সহজেই বেয়া 
হায়। 
অন্যান্য কাজ 

এই সয় যাহাতে কোন ছেতে জল না জমে, 
সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সেজন্য 
জল-নিকাশের প্থণূলি সর্বদা পরিচ্কার রাখিতে 
হইবে। আশে পাশে সর্বদাই এই দয় খুব 
জন্গল ও ঘাস হইবে। অবসর গময়ে সেগুলি 
পরিষ্কার করিতে হইবে। 

এই সময়ে একটি প্রধান কাজ “'কম্পোস্ট'' সার 
তৈয়ার করা। কারণ এখন নিড়ানো আগাছা 
ও বোপ-বাড়ের যথেষ্ট আবর্জনা পাওয়া যায়, 
বর্ষার দরুণ জমির “'জো”-এর অভাবে প্রায়ই মাতে 
কাজ থাকে লা ও এখন কম্লোদ্টের গাদায় জল 
দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। গোয়ালের নিকটবতপ 
কোন ছায়াফুস্ত উচু জায়গায় কম্দোস্ট করার জলা 
স্ছাল নির্বাচন করা উচিত। ৯ হাত উচু, ৪ হাত 
চওড়া ও আবর্জনার পরিমাণ অন্যায়শ লচ্বা 
করিয়া আবর্জনা সাজাইয়া তাহার উপর ২ আচল 
উচু করিয়া গোবর এবং তার উপর ৯ আজ্গুজ 
উচু করিয়া গড়া মাটি ছড়াইয়া দিতে ছইবে। 
তারপর প্র পর এইরূপ চারটি চ্তর সাজাইতে 
ছইবে। যদি গাদা শচুকাইয়া যায়, তবে মাৰে 
মাঝে জজ ছিটাইতে হয়। এক মাস দেড় মাস পরে 
গাদা ভাঙিগয়া পূনরায় গাদা করিতে ছইবে। 
এই সময় পৃরাতন্‌ পাদার বাহিরের ও উপরের অংশ 
ভাজ্গিয়া হৃতন গাদার ভিতরের দিকে দিতে 
ছইবে। 

এই সদয় বর্ষার জল হইতে রক্ছা করার জন্য 
গ্বেরের গর্তের উপর একটা চালার ব্যবদ্ছা করা 
উচিত ও চারিপাশ হইতে জল যাহাতে প্ড়াইয়া 
শর্তের মধ্যে লা আপ্তে পারে সেজন্য গতের 
চারিদিকে আইল্‌ বাধিয়া দিতে হইবে। 





প্রশ্ন ।-_ব'শের বাড়ে প্রতোক বশাশই ৭৮ 
হাত বাড়িয়াই (মাথায়) শশর্ষদেশ পচিয়া ভাভিগয়া 
পড়িতেছে। পরে ১০ হাতের আর বড় হইতে 
পারিতেছে না। বাশের এই ভাঁহল ব্যাধির 
প্রতিকার কি লাই? 


্ীরাচ্চম্জ প্রসাদ, 

সাং গাজজ, 
পেচ গাজত, 
জেলা মালদহ। 


উত্তর !ঁ-বণশের এরকম ব্যাধি পূর্বে কখনও 
শোনা যায় নাই। কোনও কঠিন রোগ হইজে 
রোগাক্রান্ত গাছের আক্রান্ত স্হালট্‌কু কাটিয়া 
পাঠাইজে তবেই সতিকতাবে রোগ নির্ণয় করা 
যাইতে পারে। নতুবা রোগের এই যৎসামান্য 


বিবরণ হইতে কিছু বলা সম্ভব নছে। হু 
পূর্বে চট্টগ্রাম হইতে অনেকটা এইরকম একটি 
রোগের সংবাদ পাওয়া পিয়াছিল। Fusarium 
5P- নামক একটি ছত্রাক দ্বারা সেই রোগ 
হইয়াছিল। তবে এস্েত্রে রোগটি প্রশীক্ছা কাঁরয়া 
তবেই কিছ্‌ বল্য য্যুইতে পারে। তদ্‌পরি বশ 
গাছের রোগ পম্ব্ধে কৃষি বিভাগে কেদল্‌ গবেষলা 
করা হয় না। বল বিভাগের অধীনে বলের 
কাজ হয়। Forest 015০০19818৮, Forest 
Research Institute, Dehra-Dun- 
এর কাছে লিখিলে তিনি এ সদ্বন্ধে কিছু বলিতে 
পারেন। 


স্হ-উদ্ভিদ রোগবিৎ, 








শাক-সব্জির হীজ-উৎপদেল।-_দার্জিলিংএর 
রংবুল এবং কালিমপং কৃষিক্ষেত্রে এবং পশ্চিম 
বধেগর অন্যান্য জেলার ভিন্ন ভা সরকার" কৃষি- 
ক্ষেত্রে শীতের শাক-লব্জির বীজ রাখা হইয়াছে। 
এই বীজ সকলেই যাছাতে কিলিতে পাল, তাহার 
ব্যবস্হা করা হইবে। 


গশ্চিদৰ্চগ ও ত্রিপ্দর কার্সাস-চাহের 
শূর্বাভা।_দূই জাতের কার্পাস তলা আছে-_ 
জলদি ও নাবি। জলদি জাতের তুলার চাহ 
প্রধানতঃ ত্রিপূরা রাজো হইয়া খাকে। পশ্চিম- 
বঙেগ ইছার যুব সামান্য আবাদ ছয়। পশ্চিম- 
বঙ্গের বশকৃড়া এবং মেদিনীপুর জেলায় সময়ে 


সময়ে নাকি জাতের তূলার আবাদ করা ছয়; 
কিন্তু তাও খুব কম পরিঘাল জিতে। 

এ বৎদর আবহাওয়ার অবস্হা মন্দ নয় এবং ইছা 
মোটাঘূটি তূলা-চাষের অন্কূলেই আছে। 
ভূজা-চাষের দ্বিতীয় পূর্বাভাষের িজব্তি 
হইতে জানা যায় যে, এবছর ২৫.১৬১৩ একর 


জমিতে কার্পাসের চাষ ছইয়াছে। গত বছরে 
ইহার পরিমাণ ছিল ২৯১.৩৫০ একর। এ বছরে 
নাৰি জাতের কোন চাষ হয় নাই। গত বছরে 


ঘেদিনাীপ্‌র জেলায় ছাত্র ৪৫ একর জমিতে এই 
জাতের তলার চাহ হইয়াছিল। নীচে একটি 
তালিকা দেওয়া হইল £-_ 





পর্নাণ (একর হিসাবে) 





জেলার নাৰ চলতি বছর | দত বছরের ম্তৰা 
। ভিসার হিসাব 
দেশী (যুক্ত প্রদেশ) ! 

বাকুড়া__ 

জলদি ১৪০ 1 

দাবি 
লেদিনীপুর_ 

নি 2৫০ | বীছের অভাবে এবং অল্যানা অন্থু- 

নাৰি বিধার জনা এবছর চাদ কনা 





বনুদ্ধরা 














পরিলাণ (একর ছিসাবে) | 
'জেলার/লার চলতি বছরের | গত বছরের নব্য 
হিলাব হিসাব 
আনেরিকাৰ লম্বা আশ তুল। | | 
শন্দীয।__ * | 
দলদি তুলা চাদের লরকারী 'পরিকল্পন। বন্ধ 
নাৰি হওয়ার দরুণ এনং নীজের 
রি । অতাববশত: চাদের পরিমাণ 
কৰিয়৷ গিযাছে। 
কুবি | , } 
ত্রিপুরা রাই || ] 
জলদি ২০.০০0! ৷ তুলার চাঘী কনিয়। যাওয়ার দরুণ 
নাৰি এবং চাদের সদব অত্যবিক 
বৃষ্টি হওয়া চাদের পবিনাপ 
কৰ হইসাছে। 
সবর্বলোট-__ 
জলি ২৬,৩৫০ 
নাৰি ৫ 
সি রি ত 
সৰ্জদার ও গ্ো-্খছ্যেরুগে আগাছার দেওয়া হয় এবং প্রথম বৃষ্টি দেহা দিলেই এই 


হাবছার।_হানের জিতে একপ্রকার আগাছা 
(Phaseolus trilobus)  জন্মিয়া থাকে। 
শাতকালে ইহা গরুকে খাওয়ানও চ'লে আবার 
দবুজসার প্রচ্তুত করিতেও ইহা বিশেষ উপযোগশী। 
আজকাল দাদ্রাজে এই আগাছা প্রচুর পরিমাণে 
জন্মানো হইয়া ধাকে। দশ্চিমবাংলাতে ইছা 
জন্মানো যায় কি লা ডাহা গত বছর পরক্ষা 
করিয়া ভাল ফল পাওয়া গিয়াছে। ধান কাটার 
পর জমিতে ইহার বীজ ছড়াইয়া দিতে হয়। 
আপাছাগ্‌লি শীঘ্ঘই বাড়িয়া উঠে এবং অল্প দিনের 
মধ্যেই ইহা কাটিয়া লওয়া হায়। রবিখন্দ 
উতরিবার পর, এই আগাছাকে আবার বাড়িতে . 


আগাছা সবূজসাররূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য 
চাহ করিয়া মাটিতে মিন্াইয়া দেওদা হয়। 
স্‌পান্্‌্দ অন্হার্দী কৃঁহ-পপ্যের পৃ্কশ- 
করল ।-_কলিকাতা এবং দার্জিলিং ডিম পৃথকশ- 
করণ কেন্দ্রের কাজ হখানিয়মে চলিতেছে। গত 
যে দাসে এই সকল কেন্দ্র হইতে ছে ডিম বাছাই করা 
হইয়াছিল তাহার সংখ্যা হইতেছে মোট 
২০৩,৫৭৩টি। 


ঝচশৰশ্চিমৰৱেস পৰাদি পশুর সংক্রামক হ্যাি।__ 
গত জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী ঘাসে পশ্চিমবাংলার 
বিভিহ জেলা হইতে যথাক্রমে ৩৭ এবং ৪৩াট 
গবাদি পশ্‌র সংক্রামক ব্যাহির খবর পাওয়া যায় 


বহুদ্ধর। 


এবঘ ইছাদের মধ্যে জানৃল্লারী মাসের ২৪টি এবং সমর্থিত হয়। নাচে ইহার তালিকা দেওয়া 
ফেব্রুয়ারী মাসের ৩৮টির ব্যা প্রকৃত বলিয়া লেলঃ__ 
শী টা শশী পিপাসা 























নাল রোগের সান ছেলার নাব দংখো। 
5 a H 
ভান্দারী খো্বসস্থ হাওড়, মালদ্ত্ব, গহ 
” ২৪-পরগণা, ঝাকুড়া, 
_._বুশিদাবাদ | 
সুরা ব্বাকুড়া, দাজিলিং, ৭ 
পাশ্চিৰ দিনাজপুর, 
| _জলপাইওড়ি। 
গলাফুলা লেদিনীপুর, ৩ 
বাকুড়া, হুণলী । 
লা পশ্চিম দিনাজপুর । ৯ 
1 তড়কা, 1. গাছ্িলিং ১. 
ফেব্রুৱাৰী গোশ্বদস্ত ২৪-প্রগণী॥ নদীয়া, ১৮ 
হু + হাওড়া, 
বর্ধমান, বাকুড়া, 
ছলপাইওড়ি, পশ্চষ- 
নু _._দিনাদপুর । 
গলাফুল। নঙীরা, ৰেদিনীপুর, ৩ 
io ___|_বাক্ড়৷। 
শুকুণ। মেদিনীপুর, ঝীকুড়া, ১৫. 
নানদহ, জলপাইগুড়ি, 
দাছিলিং। 





এই সকল সংক্রামক ব্যাহির খবর পাওয়া মাই ছাস-সরেগপীর সংক্রাদক ব্যাহ। দত 
চিকিৎসার জন্য হথোচিত ব্যবচ্ছা করা হইয়াছিল। জান্য়ারী ও ফেব্রুয়ারী দাসে পশ্চিমহাংলার 
আছাড়া প্রতিষেহক উপায়রূদে লিজ্ললিখিত বিভিন্ন জেলা হইতে হপস্‌-মূরগশর সংক্রামক 
দংঘ্াক গবাদি পশুর টিকা ছেওয়া হুইয়াছিল:__ ব্যাধির যে হবর পাওয়া হায় তাহা নীচের 
















তালিকায় দেওয়া হইল $-_ 
গো-বসন্ত 
ষস। ৰোগেৰ নাষ। জেলার সাম । | সংখ্যা। 
iy ve ভানুৱারী | বসন্ত হুগলী, ৩ 
২৪-পেরগণা। 
ইক nd নব কদিকাজ | ত 








বহুন্ধর। 


এই সকল ব্যাতির হবর পাওয়া মাত্রই 
চিকিৎসার ব্যবস্হা করা হইয়াছিল। তাছাড়া 
প্রতিষেধক উপ্ায়রূলে ৪.২৮৩ এবং ২,৪৩৫টি 
মুরপশীকে যথাক্রমে বসম্ত এবং রালীছেতের 
টিকা দেওয়া হইয়াছিল। 


ব্যাপকন্ভাৰে প্রকে টিকা দেওলা।_গত 
এপ্রিল মাসে মোট ৯৯,৯৭১টি গরুকে গো- 
বসন্তের টিকা দেওয়া হইঘ্াছে। 


কলিকাতা ও ছাওড়া বাজারে দাছের সৰবৰাহ । 
_পত ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতা ও হাওড়া 
বাজারে ঘোট ৭৪.৫১২ মণ মাছ সরবরাহ করা 
হইয়াছিল । জানুয়ারী মাসে যে মাছ দ্রবরাছ 
করা হইয়াছিল, তাহার পরিমান ছিল ১০০,৩৪১ 
মল। 


প্রভৃতি যে সকল স্হান হইতে মাছ আসিয়া থাকে, 
সে-সৰ স্হান হইতে কম মাছ পাওয়া শিয়াছিল! 


কণছি হতদয-সংরক্ছল কেন্ডের কার্হাব্জী।_- 


তুলনায় কোন প্রকারেই ঘারাপ নয়। অনেক 
দিন হইতেই মংসা-চাহ বিভাস হইতে এই ওুহধ 
তৈয্ারী করিয়া “স্যাঁজভার্লত ( Shaliverol) 
লাম দিয়া বিক্রয়ের ব্যবস্হা করা হইয়াছে। 


এই উষধ প্রস্তুতের জন্য সমূদ্ধে নিয়মিতভাবে 
ছাত্র ধরার কাজ চলিতেছে। এই 
"স্যালিভারশল্‌ূ' গত জানুয়রেশ দাসে ৭৬ পাউণ্ড 
এবং ফেব্রুয়ারী ছাদে ৯৯ পাউণ্ড তৈয়ারী 
হইয়াছে। গত জানুয়ারশ গসাসে ২ শত পাউণ্ড 
“স্যার্িভাঁরল্‌"'  জন-গ্বাস্হ্য বিভাগে দেওয়া 
হইয়াছে। 


এথানে মাছ উদ্ছত প্রনালশতে শূকাইয়া 

রাখিবার ব্যবস্হা করা হয় এবং সেই দংক্রান্ত 
যাবতীয় পরণম্থাক্কার্য চলে। যে দকল মাছ 
হাওয়া হায় লা এবং মাছের হে সকল অংল 
খদ্যর্ছে ব্যবহৃত হয় লা তাহা হইতে মৃূর্গশীর 
খাদ্য বা সার প্রস্তুত করা হয়। 


হতস্যক্সীৰীছের প্চুনর্বস্তি।__গত ছেব্রুয্সারশ 
মাসে মৃর্িদাবাদ জেলার বহরমপুর এবং 
জালবান্ মছক্মায় যথাক্রমে ১৫ এবং ১৩ ঘর 
মতগ্াজশীবীর প্নর্বসতি বাবস্হা করিয়া দেওয়া 
হইয়্াছে। তাহাদের মধ্যে বাড়ী তৈয়ারশ 
করিবার দাজ-সরঞ্জাম এবং কম্বল বিনামূল্যে 
বিতরণ করা হইয়াছিল। পরিতেয্ বার যাহাতে 
নিয়মিত মূল্যে পাইতে পারে তাহারও হ্যব্স্ছা 
করা হইয্াছিল। জঙ্গগীপ্র মহকুষায় গত 
ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত ৬৩ ছর মংস্যজশবশ 
বসতিচ্ছাপন করিয়াছে। তাহাদিগকে নস্দ 
টাকা দিয়া সাহাঘ্য করা হইয়াছিল । 


নিয়োগ, বদত্রশ, ছুটি ইত্যাদি।_-সছ-কৃষি- 
রসায়ুনবিৎ ( AssistanL Agricultural 
Chemist )  গশশধর দিগপর ২৩শে এপ্রিল 
হুইতে ১৫ দিনের জন্য ছুটিতে ছিলেন। 


মেদিনীপুরের কৃষি-অধ্যক্থ গ্রঅটলব্হারণী 


সেন ছূটি অন্তে ঢুচুড়া কৃষি-বিদালয়ের প্রধান 
শিকুকরুছে বদল” ছইয়াছেন। 


উত্তরালের আচ্ছায়ী উপ-কৃষি-অহিকর্তা 
শ্রলান্তিত্রিয় ৰস্‌. বি-এস-সি এডি) (ওয়েলস)কে 
১৯৪৯ সালের ১৬ই মে হইতে প্রা বেতনে ত্রিশ 
দিনের এবং ১৯৪৯ সাল্লের ১৫ই জুন হইতে বিনা 
বেতনে একশত পনের দিনের ছুটি দেওয়া ছইল। 

রশান্তিত্রিয় বস্‌ ছুটিতে থাকাকালীন 
হেডকোয়ার্টাসের কৃষি-অধাক্ষ  দ্রীমমৃতল্াল 
ম্‌থাজশকে অস্হায়িভাবে - পশ্চিছবঙগ উধ্বতন 
কৃষিকৃত্যকে উত্তরাণ্টজের উপ-কৃষি-অধিকতণর 
পদে নিয়োগ করা হুইল। 

শ্রঅমৃতলাল ঘৃখার্জী উত্তরাপুজের উপ-কাষি- 
মধিকর্তার পদে নিহ্‌ক্ত ধাকাকাজশল 


না খেলে থাটা যায় না, 


মার্টতে সার না দিলে 


মার্টিই বা ফসল দেৱে কি কবরে 





ভারতে ট্রাক্টরের দাহাঘ্যে জি উদয়ন 
কার্য।-_ভারতশীয় হৃত্তরাষ্ট্র ট্রাক্টারের সাহায্যে 
৬০ শ্রচ্ম একর পতিত ও কাঙবিধক্ত জমি 
উদ্হারের যে সণ্তবার্থিকী পরিকল্পনা গ্রহণ 
করিয়াছেন, দে অন্যায় এই বৎসর ১ শ্রচ্ছ ৩ 
হাজার একর জমি উন্নয়ন করা চ্হির করিয়াছেন। 


ইহার মধ্যে ম্ধাত্রদেশে ৬০ হাজার একর, 
যুক্তত্রদেশে ৩০ ছাজার একর এবং ম্ধ্যভারতে 
১০ ছাজার একর ও দূর্ব-পাঞ্জাবে ৯০ হাজার 
একর জমি চাহ করা হইবে। ইহা ছাড়া দিল 
প্রদেশে তেছার গ্রামে ৭৫০ একর জমি ট্রক্টারের 
সাহায্যে চাষ করিয়া আত্রয়প্রার্থীদের পূন্র্বস্তির 
বাবস্হা করা হইবে। 

ভারতীয় হত্তেরান্টে হান চাষের প্রিমাদ।__ 
৯৯৪৮-৪৯ সালের হান চাষের দ্বিতীয় 
পূর্বোভাষ হইতে জানা যায় ষে ভারতশ্য় হড্ত- 
রাষ্ট্রে ৫৭,৫৪০,০০০ একর জমিতে হান চাষ 
হয়। ১৯৪৭-৪৮ সালে দ্বিতীয় পূ্বাভাষ 
অন্যায়শী হান চাষ হইয়াছিল ৫৭,৫৪৫,০০০ 
একর অর্থাৎ ১৯৪৮-৪৯ সালে সেই তুলনায় শতকরা 
"9১ ভাগ ধান চাহ কম হুইয়াছে। প্রতিকূল 
আবহাওয়ার জন্য মাদ্ধাজ, পশ্চিমবজ্গ, বোম্বাই 
ও হায়দরাবাদে বান চাষ কম ছয়, কিন্তু হুক্- 
প্রদেশে এই বংলর ধান চাষ হয় আনেক বেল্শী। 


ভারতবর্ষে গ্ষঘ চাহ।_ প্রথম পূর্বাভাষ 
অনুযায়ী ভারতীশয় ফ্ক্তরাক্ট্টে ১৯৪৮-৪৯ সালে 
১৮,৪৯৩,০০০ একরে গমের চাষ হইয়াছে। 
১৯৪৭-৪৮ সালে পম চাষের পরিমাণ ছিল 
৯১৯,৯৮১,০০০ একর অর্থাৎ এই বৎসর শতকরা 
৭:৯ ভাগ কমিয়াছে। ম্বাপ্রদেশ ও বেরার, 
বোচ্ৰাই, মধ্যভারত ও প্াতিয়ালা এবং পূর্ব- 
পাঞ্জাবের রাষ্টরসম্হে গমের চাষ প্রতিকূল 
আবহাওয়ার জন্য কম হইয়াছে। 

হক্তত্রদেশে ভাজের উৎপাছল।-__হুত্ত প্রদেশে 
বর্ষার সময়ে হে সমস্ত জসি পতিত 
পড়িয়া থাকে সেই লব জমির মধ্যে ১০ লক্ষ একর 
জমিতে বর্ষার শেষে সার প্রয়োগ করিয়া তাহাতে 
বিভিন্ন শ্রেণীর কলাইয়ের চাষের জন্য উক্ত 
প্রদেশের সরকার একটি পরিকল্পনা প্রচ্তুত 
করিয়াছেন। উক্ত পরিকম্পনা সঙ্কল হইলে এ 
প্রদেশে অতিরিন্ধ হিসাবে বছরে ৬ কোটি মণ ডাল 
পাওয়া হাইবে। 


ভারতে চাল ও গছ আমদানী।-গ্ত মার্চ 
মাসে ভারতীয় হৃত্তরাত্টে ১৭০,৫০০ টন চাল 
ও ১৬৭,৭০০ টন গম আমদালীী করা হয়। ইছা 
লইয়া এই বহর এ পর্যন্ত ৩২৭,৩০০ টন চাল 
ও ৫৫৭.১০০ টন গম্‌ আমদানী করা হইয়াছে। 
৯৯৪১ সাজে মোট ৮ লচ্ছ টন চাল ও ২,৯২৫,০০০ 


বসুন্ধরা 


টল পম আমদানী করা হইবে। ইহরে মধ্যে 
দক্িণ-পূর্বে এশিয়া হইতে ৭ লক্ষ ২০ হাজার 
টন চাল আসিবে এবং অষ্ট্রেলিয়া হইতে ৮২ লছ 
টন, উত্তর আর্মেরিকা হইতে 0 লক্ছ টন, দক্ষিণ 
আমেরিকা হইতে ৪8 লছ টন এবং দোভিয়েট 
রাশিয়া ও ইউরোপের অন্যান্য দেশ হইতে ৩ কে 
টন গছ আদিবে। 


পারে, 
তাহা প্চাইয়া ১ কোটি টল উৎকৃষ্ট সার তৈয়ার 
করা সম্ভব এবং এ সার জমিতে দিলে শস্য- 
উৎপাদনের পরিমাণ প্রতি বছর ১।৷--২ কোটি 
ঘপ বাড়িয়া যাইৰে। 
পাকিস্তানে ধাল চাষের পরসাপ ।_-দ্বিতায় 
পর্বোভাষ অন্যায় ১৯৪৮-৪৯ সালে পাকিচ্তানে 
২০,৬৮৩,০০০ একর জমিতে ধান চাষ হইয়াছে। 
পূর্বে বৎসরে হইয়াছিল ২০,২৪০,০০০ একরে। 
পশ্চিম-পাজ্জাবে এবং প্ব-পাকিচ্তানের ভাদুই 


জয়েড বধের ক্ষতি দিম্তু প্রদেশের 
সৃবিষ্যাত লয়েড বধের ৬৫টি স্তম্ভের মধ্ো 
১০টির ধধ্যে ফাটল ধরায় এক ভয়ের কারণ হয়। 
সিদ্ঘু সরকার এক বিশ্হক্ত কমিটির ল্ছোষ্যে 
ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করেন। এই কমিটি 
জানাইয়াছেন বে আপাততঃ কোন ভয়ের কারন 
নাই, কেন লা স্দৌভাগাবশতঃ জলেল্ উপরের . 
অংশই হুতিগ্রচ্ভ হইয়াছে। 

সিহলে চাল আমদার্নী।_সিংহল ইটালী 
হইতে ২,৬০০. টন, মিশর হইতে ৬,০০০ টন 
এবং শ্যাম হইতে ১,০০০ টন চাজ আম্ছান্পীর 
ব্যবস্হা করিয়াছে। ত্রদ্দদেন ছইতেও ২৭,০০০ 
টন চাল পাওয়ার আশা আছে। এই চাল প্াওয়া 
গেলে আগামী জুলাই মাদ পর্যন্ত বর্তমান 
রেশন ব্যবস্হা বলবৎ রাখা যাইবে। 
আম্তর্জাতিক গম চুক্তি_-গত ২০লে ঘার্চ 
ওয়াশিংটনে আন্তর্জাতিক গম্‌ চুক্তি দচ্ব্থে 
প্রাথমিক কার্ষাবলশী শেষ ছইয়াছে। রাশিয়া ও 
আজেটালিয়া এই দুইটি প্রধান গস উৎপ্যাদলকারণী 
দেশ এই চুক্তিতে যোপদাৰ করে স্বাই। কানাডা, 
মাকিলি যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, ্রাপ্দ ও উরুগুয়ে 
এই দেশ পমূছের গবর্ণদেষ্টের অনুমোদন 
স্াপদ্ছে এই চুক্তি ১৯৪৮ পালের আগস্ট ঘাস 
হইতে আরম্ভ করিয়া 8 বৎসর কাজ বলবৎ 
থাকিবে। এই , দেল্গুল প্রতি বদর 
৪,৫৬,২৮৩,৩৮৯  বৃশ্জেক্ গ্ছ রপ্তানি করার 
দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেল। ইহার মধ্যে কানাডা 
২০০,০৬৯,৬৩৫ বূশেল, মার্কপ হৃত্তরাক্ট 
৯৬৮.০৬৯,৬০৩৫ বুশ, অধ্ট্রেলিয়া ৮ কোটি 
বৃশ্লে, ফ্রান্স ৩,৩০৬,৯৩৭ বৃশেজ এবং 
উর্স্‌ডয়ে ১,৮৩৭,১৮০ বশে দিবে। ইহার 
একমাত্র বুটেনই ১৭৭,০৬৭.৯৩৮ হূশেল্‌ গ্রহ 


*১ বুশেলন= মোটামুটি ২৮ সের । 


বসুন্ধরা! 


করিবে। ভারতবর্ষ প্রতি বংসরে ৩৮.২৮১.৯৪৬ 


ব্‌শেল অর্থাৎ ১০ লক্ব টন্‌ ক্রয় করিতে. রাজশ 
হইয়াছে। 


বিটেলে শদ্য-উৎপাদ২, ব্চ্ছে ৷ ব্রিটেৰে 
ঘাদ্য-উৎপাদন কি হারে বৃদ্ধি পাইতেছে তাছা 
নীচের তালিকায় দেখান হইল : 


চামের পরিবাপ উৎপাদন 
(একর হিসাবে) (উন হিসাবে) 
১৯৩৬৭ ১৯৩৬-৩৭ 
ও ১৯৩৭-৩৮ ১৯৪৭-৪৮ ১৯৪৮-৪৯ ও ১৯৩৭-৩৮ 
এর গড় এর গড় 
ক্ষাটি তৈয়ারীর উপযুদ্ত 
খাদ্যশপা 


১,৮৭২,০০০ ২.১৯৯,০০০ ২.৫৯৫.০০০ ১.৬৬১,০০০ ১.৬৮১.০০০ ২.৪৮৪.০০০ 


'ন্যানা খাদাশপা ... 9.8২9.000 ৫-৮৬৬.০০০ ৬,০০৩,000 ২.৭৮১.০০০ ৪,৫১৩,০০০ ৫.১৯০,০০০ 


আলু ৭২৩.০০০-১.৩৩০,০০০ 2.8২৩,000 56,৮৭৩,০০০ ৭,৭৬০,০০০ ৯,৯৬১,০০০ 


আন্তর্জাতিক তট্ডুল কদিন ।__গত মার্চ 
দাসে ব্াতকরে থাদ্য ও কৃষি প্রতিষ্ঠার (8০০৫ 
and Agricultural Organisation) এর 
টা ন্ত্জাতিক তদ্ডুল কমিশন (International 
Rice Commission) এর অ্্ট 
দিবসব্যাপ অধিবেশন বসে। এই কমিশনে 
ভারতের প্রতিনিধি প্রেরিত হুইয়াছিল। ধানের 
উৎপাদন দত বদ্ধ করার বিভিন উপায় সচ্বন্ধে 
সেখানে আলোচনা হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এনিরার 
প্রত্যেক দেশেরই ধার চাষের তথা সংগ্রহ করিয়া 
আগাম বৈটকে পেশ করার জন্য ফোগদানকার্শী 
দেশগলিকে অনুরোধ করা হইক্মছে। কমিশন 
আরও স্হির করিয়াছেন ঘে ধান চাষের হাবতশয় 
বিহয়ে নানাপ্রকার চ্িক্মের একটি লাইব্রেরী করা 
হইবে। তাছাড়া কিছৃদিল্‌ পর পর একটি করিয়া 
সংবাদপত্র প্রকাশ করা. স্হির হইয়াছে। 


দেন বিদেশে কৃষি তাতে সরকার” ব্যছু।-_ 
১৯৪৯-৫০ সালের বাজেটে কৃষি ও গ্রাম উন্নচন 
কার্মে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীর 
সরকার মাথাপিছু কত ব্যয় বরাদ্দ করিয়াছৈন 


তাহা অন্যান্য কয়েকটি দেশের সহিত তুলনা 
করিয়া দেখানো হইল__ 


আমেরিকা ফত্তরান্টর 

(১৯৪৩৪৪) ৭৭৷৷/১১ পাট 
কানাডা (১৯৪৩) ২০৮৮৫ পাট 
গ্রেট ব্রিটেন (১৯৪৫-৪৬) ২২ 
তারতীয় যুক্তরা 

(১৯৪৯-৫০) /৬ পাঈ 

বোদ্বাই ১11১১ পাই 
পশ্চিমবঙ্গে ১৬ পাই 
আগার ॥/১০ পাই 
মধ্াপুদেশ ও বেরার পাই 
পূৰ্ব্ব পাঞ্জাব ॥৪ পাই 
উড়িঘা। ॥৪ পাই 
ৰিহার 1১০ পাই 
ম্াডাজ 1১ পাই 

বিদেশে পাট ও বিকল্প পাটের চাছ। 
সোভিয়েট রাশিয়ার বৈক্তানিকপসল এমন একটি 


নূতল জাতের পাট উদ্ভাবন করিয়াছেন যে ইহা 
তুষারপাত সহা করিতে প্ারিবে। ট্রান্স- 
ককেশিয়ার ছ্ক্‌বান উপত্যকায় এই জাতের আবাদ 


বসুন্ধরা 


করিয়া ভারতবর্ষের সমান ফসল পাওয়া দিয়াছে 
বলিয়া তাহারা জানাইল্লাছেল। 

এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে. পাটের 
উৎপাদল বাড়াইবার জনা ব্রেজিলে হ্থাসাধ্য 


চেষ্টা চলিজেছে। বর্তমানে সেঁধালে ৯ হাজরে 
টন পাট উৎপন্ন হয়। আগামী ১৯০১ সালের 
দধ্যে হাছাতে ২৭.০০০ টল পাট উৎপল চইতে 


পারে তজ্জনা বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। 


জালা গিয়াছে যে, দক্ছিণ-আফ্রিকায় ক্টোক্রুদ্‌ 
(5৮০107০08 ) নামক এক প্রকার আশ 
হইতেছে। দক্মিণ-আফ্রিকা সরকার এই প্রকার 


দিশরে বিটি উদ্দেশ্যছৃজক জঙ্-ৰিদ্যাৎ 


হইলে দক্ছিণ-সৃুদালের অশেষ উন্তি স্মিত 
হইবে এবং উপাণ্ডা, ইখিওপিয়া এবং িশরেরও 
অনেক উপকার হইবে। ইহাতে মিশর ও' সৃদাল্র 
আবাদী জামি বৃদ্ধি পাইয়া তজার চাষ বাড়িবে 
বলিয়া আশা করা যায়। 


বনুন্ধর! 


দ্বিতীয় বর্ধ ২য় সংখ্যা 


মর 
আযাঢ়-শ্রাবণ ১৩৫৬ 
(ইং ১৯৪৯-৭০) 


সূচীপত্র 
বির পৃষ্ঠ 
প্রসঙ্গত 


বসুন্ধরা (কবিত৷) 
শ্রীরপক্ষণানজন নস্থ 


বীচ আলু ললদ্যা 
ভট্টৰ ছিৰ চৌধৰী 


আদুগাছে শুথধ প্রয়োগের নীদাত। তাহার উপকাৰিতা 
হুধাংশুভূঘণ চাটটোপাৰায় 


সাংলার ক্ষচিক্ডু খোজাতিন উনুতিকয়ে কৃত্রিম প্রচলনের সার কাত! 
শ্রী্ষার্তিকচশ্র খুখাছি 


শাক-লজির চাদ 
শ্বীপুশাত্শঙ্কর সঙগর্াস 
হারণধাট। স্বার্থ সাধক কৃি-ফার্ 
গ্তুচক্র 
লবাবান 


ঘরের গবর . 








“ভারতবর্ষ বলতে তার মজুর ও কৃহককেই বুঝায়। 
তাদের যতটুকু দিতে পারবো. অভাব মেটাতে সক্ষম 
হব--আমাদের এতদিনের সংগ্রাছের সাফল্য তারই উপর 
নির্ভর করাবে ।'" 





- পশ্তিত জওহরলাল নেহরু 














প্রনঙ্গতঃ 


- ভীন্ষ্বাধীনতার দুটি বছর অতিক্রম কারনে 

এই দু বছরের মধ্যে আমাদের সবচেয়ে বড় 
সমস্যা খাদা-স্মস্যার সমাধান হয়নি ব'লে ভারত 
সরকার দেশবাসীকে এই স্মদ্যাসম্পর্কে সচেতন 
করেছেল। এ-বছরের দ্বাধীনতা-সপ্তাহকে ভারত 
সরকার বৃক্ষরোপণ স্্তাহ বলে ছোষ্লা 
করলেন। প্রাদেশিক ও দেশাঁয় রাজ্যসমূছের 
গভর্ণমেপ্টস্মৃহের প্রতি কেন্দ্রের যে অনুরোধ 
এল, তাতে বলা হ'ল সবরকম আড়দ্বর বাদ [দয়ে 
“খাদা-উংপাদন-অভিযান''এর দিকে জোর দিতে 
হবে। স্বাধীলতা-সণ্তাহের অনৃষ্টানের প্রথম 
কথা হল, ৰে-সকল জায়গায় খাদ্যশস্য জন্মানো 
যেতে পারে সেখানে খাদ্যশস্য জম্মানো। আরে 
দ্হিতীয় কথা হল, যেখানে যাদ্যমস্য, শাকসব্জা 
হয় না, সেখানে গাছ লাগানো। এই নিদ্দেশ 
অন্যায় ১৫ই অগদ্ট্‌ তারিখে স্রকারশী ভবন- 
গূলির ল্রাগালাপি খালি জায়গায়, বিদ্যালয়ের 


চারা লাগানো হয়। এ ছাড়া পল্লী অণ্চলে 
তাড়াতাড়ি বাড়ে এমল লব গাছ লাগালোর জন্য 
এবং সহর অপ্চলে শাকসব্জা ইত্যাদি লাগানোর 
জন্য জনগণের প্রতি অনুরোধ করা হয়। জন্গ্ণও 
এ আবেদনে সাড়া দিতে কার্সণ্য করেনি। 


ঘাদাই মানুষের স্বপ্রধান সমস্যা। কিন্তু 
এই স্ঘস্যাস্যাধানে দেশবাসীর যেভাবে এগিয়ে 
আসা উচিত, বড়ই দুঃখের কথা, সেভাবে সাড়া 
পাওয়া যায়নি। "অধিক ফসল কলাও"' 
আন্দোলন অধিক দূর যেতে পেরেছে ব'লে মনে 
হয় না। অথচ যাদ্যের জন্য বছরে বছরে কোট 
কোটি টাকা বিদেশে চলে হাচ্ছে। দেশের টাকা 
এইভাবে বেরিয়ে যেতে খাকলে দেশের উন্নাতর 
কোথা খেকে? স্রকারণী হিসেব থেকেই দেখা 
গেছে ১৯৪৮-৪৯ সালে বিদেশ খেকে ২৮ লক্ষ 
টন যাদ্যশস্য আমদানীর জন্য ভারত স্রকারকে 
৯২০ কোটি টাকা বায় করতে হয়েছে। এখনও 


বিদেশ থেকে ঘাদাশস্য আম্দাল্পীর ব্যয় কমবার 
কোন লক্ষণই নেই, বরং ওটা বেড়ে ১৫০ কোটিতে 
দাড়াবে ব'লে কর্তৃ'দঙ্ছ আম্চকা করছেন। 


এই দুরূহ সমদ্যার স্মাধাল-প্রচেষ্টয়ে কিছাঁদন 
আলে দিল্লীতে প্রাদেশিক ও কেন্দ্ৰীয় কৃছি- 
ঘূল্রীদের বৈঠক ছয়ে গেল। তাতে ভারতকে 
১৯৫১ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বাবলম্বী ক'রে 
তোলবার পরিকক্পলা গৃহীত হয়েছে। দ্ধ" 
কালীন জরুরী অবস্হার মত বাবচ্ছা প্রয়োগ ক'রে 
থাদ্য-সমদ্যা সমাধানের জন্য পরিকল্পনা রচিত্‌ 
হয়েছে। 


ঘাদা ভারতে চিন্রকালই একটা সমস্যার বিধয়। 
আমদের গমরণ কালের মধ্যে দেশে কথলই এমন 
অবচ্হা হয়নি যখন দেশের প্রতিটি লোক পেটপূরে 
যেতে পেরেছে। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের চিত্র 
এধনও আমাদের চোখের সামনে ভাসছে। 
এতখানি গুরুতর লা হ'লেও মাঝে মানে দেশের 
কোথাও না কোথাও খাদ্যাভাব তো লেগেই আছে। 
এগ্মলো আমাদের এতই ধাতস্হ হয়ে গিয়েছে যে, 
এর প্রতিকার করতে গেলে যতটা উৎসাহ ও আগ্রহ 
নিয়ে কাজে জাগা দরকার সাধারণ মাল্য তিক 
ততথানি আগ্রহ দেখায় না। অনেকেই অদৃক্টের 
দোষ বলেই অভাব, অন্টন, দারিদ্রাকে মেলে 
নেন। অথচ একথা আমরা সকলেই ববি যৈ, 
হাদোর ভাবনা মাথায় লিয়ে স্ৃস্য মনে কোল 
ব্হৎ কাজ করা সম্ভব লয়। বাংলাতে একটা 
প্রবাদ আছে-_“অন্-চিম্তা চমৎকারা, কালিদাদের 


বুদ্ধি হারা।” 
গৃহে খাদ্যাডাব ঘটলে কয়েকদিন যাবৎ তিনি কোন 
শ্লোক রচনা করতে পারেননি! রাজা বিক্ৰমাদিত্য 
এর কারণ জিজ্তাসা করলে তিনি বলেছিলেন, 
অদ্-চিন্তা তার বৃদ্ধিকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে 
রেখেছে যে তার কব্যে্ফূর্তি হচ্ছে লা। 
আমাদের কর্তৃপক্ষের অবস্হাও অনেকটা সেই 'রকম 
হয়েছে। ভারতের কোটি কোটি নরনারার 
কল্যাণ্রে ভার ভারত সরকারের ছাতে। নিরুপায় 
ছয়ে বিদেশ থেকে হাদ্য আমদান্পীর জন্য বিদেশে 
মোটা টাকা ঢেলে দিতে হচ্ছে ব'লে তশারা উদ্বিগ্ন 
হয়ে উঠেছেন। 


১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের পর যে দূর্ভিছ- 
তদন্ত কমিশন নিয্‌ক্ত হয় এবং ১৯৪৭ সালে 
ভারত স্রকার কর্তৃক প্রপ্রুষোত্তম টাক্র্দাসের 
সভাপতিত্বে যে খাদ্যশস্য লীতি-নিরর্ঘরেণ কার্ট 
নিহুত্ত হয় সেই দুটি কমিটিই বাধ্য হয়ে বিদেশ _ 
খেকে খাদ্য আমদানী সৃপারিশ করেন। কিন্তু 
থাদ্যশস্য-্পীতি-লির্ঘারণ কমিটি বিশেষভাবে 
স্‌পারিন করেন যে» পশচ বছরের পর আর হাতে 
ভারতকে বিদেশের দ্বারচ্ছ না হতে ছয় তার ব্যবস্থা 
করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির 
জন্য কছিটি যে সকল সুপারিশ করেন 
ভারত সরকার সেগুলি কার্যে পরিলত 
করতে উদ্যোগী ছয়েছেন। তারা প্রথমতঃ 
বিশ্বের অন্যতম শ্রিণ্ঠ থাদ্য-বিল্বেজ্ত 
লর্ড বয়েড অরকে উপায় নির্দেশের জন্য 
*নিহুক্ত করজেন। তিনি তদন্ত ক'রে স্‌পারেশ 


এক সময় মহাকবি কালিদাদের /* 


করলেন, যুদ্হের সময়কার জরুরী অহস্্হার মত 
থাদা-লমদ্যা সম্পর্কে ব্যবস্হা ক'রতে হবে। 
[বিভিন্ন প্রদেশ ও কেন্দ্রীয় সরকারের ম্যে পূর্ণ 
সহযোগিতা নিয়ে এগোতে হবে! সকলকেই এতে 
পর্ণে শক্তি নিয়োগ করতে হবে। 


হদ্ধের সময্প দেখ্বাস্শীকে বাধ্য হয়ে যে দ্ছচ্ত 
খাদ্য গ্রহল করতে হয়েছে তাতে জনগণের শাররিক 
প্যদ্টি সম্ভব হয়লি। জাতীয় সরকার এদিকেও 
দৃষ্টি দিয়েছেন। তারা দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে 
এই অভিযান চালাচ্ছেন। প্রথমতঃ, বিদেশ থেকে 
হাদ্য আামদানশর পরিমাণ কদালো। দ্বিতীয়তঃ 
স্বকপৰায়ে ও সহজলভ্য উপাদানের সাহাঘ্যে জন- 
গণের প্্‌ন্টিদাধনের ব্যবস্হা করা। ভারেতের, 
বিশেষ ক'রে বাংলাদেশের, জোক সাধারণতঃ 
তণ্ডুল জাতীয় ধাদ্যের ভন্ত। কিন্তু বিপাকে পড়ে 
তাদের এ অভ্যাস কিছ্‌ পরিমাণে বদলাতে হয়েছে। 
অনেকটা অক্ঞতেস্ারেই যেন তারা আটা বা 
বিদেশাগত অন্য কোন ছাদ্যশদ্যে ম্রক্ষৎ খাদোর 
অভাবপ্‌রণে অভান্ত হয়ে পড়েছে। কয়েক বছর 
পূর্বেও ঘে-স্কল থাদ্য গ্রহণে মোটেই স্পৃহা 
হত না অনেকে এধন প্রম তুণ্তির সঙ্গে সেই দ্কজ 
বস্তু আছার করছেন। জনসাহারলের এইখানে 
একটা মচ্ত কাজ হচ্ছে, ৰাতে শারীরিক পৃক্টিসাহন্‌ 
হয় এমন সব খাদা বেছে নেওয়া । 

জনগণের কল্যালের প্রতি দৃষ্টি রেখে ভারত 
সরকার এইজন্য এক প্র্িপ্‌রক খাদ্য উৎপাদন 
কমিটি নিহ্‌ক্ত করেছেন। এই কমিটি অনুসন্ধানে 
ক'রে দেখেছেন, অন্যান্য উল্ত দেশের তুলনায়” 


৪্ক 


ভারতের জনগণের হাদ্যে তণ্ডু জাতায় পদার্থের 
প্রমান বেশ থাকে ক'জে অনায়াসে তা কমিরে 
আলু, রাঙা আলু, শি আলু, কচু, বাদাম, 
কলা, পেপে প্রভৃতি কন্দ ও ফল পরিপূরক ঘাদা- 
রূপে গ্রহণ করা উচিত। এতে শারীরিক পুক্টিও 
বাড়বে এবং বিদেশ থেকে ঘাদ্য আমদানির 
পরিমালটাও কমবে। 


পরিপূরক হাদ্া হিদেবে চ'নাব্াদাম একটা 
বিশিষ্ট স্থান লিতে পারে। চানাবাদাম 
অচ্পবিচ্তর আমরা সকলেই যাই, তবে সেটা 
“'বাদামভাক্তা""র মাধাদে। এতে তৈলজাতীয় 
উপাদান এত বেশী যে, বেশী ঘাওয়াও হায় না 
আর বেশ খেলে হজমও হয় না। তাই টশলা- 
বাদাম পিষে তেলটা বের ক'রে নিলে বে চর্পটা 
থাকে সেটাকে আটা ক'রে নিয়ে সহজেই ব্যবহার 
করা যায়। আমরা যে আটা বা ময়দা ব্যবহার 
করি তার সঙ্গ দশ ভাগের এক ভাগ হিসেবে 
বাদামের আটা মিশিয়ে নিয়ে ব্যবহার করা যেতে 
পারে। এতে একদিক থেকে যেম্ল চা'ল বা 
আটার স্ত্রয় হয়, আরু একদিক খেকে তেমনি 
প্‌ষ্টির দিক থেকেও বেশ উপকার পাওয়া যায়। 
কারল চানাবাদামের আটায় প্রচুর পরিমাণে 
উপাদান ধাকে। এ ছাড়া গড় বা চিনি মিশিয়ে 
মিষ্টান্ের ‘পূর" ক'রে অথবা বিস্কুটের সঙ্গেও 
চানাবাদামের আটা বাবহার করা মায়। 


সম্প্রতি ভারত সরকারের হাদ্য বিভাগ খেকে 
কলকাতায় একজন হ্াদ্য-বশ্যেক্তকে পাঠানো 


৫১ 


-শশশশীশীশশীশীশিাশশিশিবহন্ধরাীিশিোিিশিশিপিীী 


হয়েছে_ চীনাবাদামের আটা দিয়ে বিবিধ 
খাদাদ্ুবা প্রচ্তুভের প্রগালী প্রদর্শনের জন্য। 
ভারত সরকার এইভাবে পরিপূরক খাদ্য প্রচলনের 
প্রচেষ্টায় ব্রত হয়েছেল। 


পরিপূরক খাদ্য হিসেবে রাঙা আলদও একটা 

বিশিষ্ট স্থান নিতে পারে। বাংলার পলা 
অগ্যলে এককালে এর খুবই প্রচলন ছিল। অবশ্য 
এখনও কিছু কিছু আছে। রাঙা আলু 
পুদ্টিকরও বটে, আবার স্বাদেও একেবারে 
ফেলা নয়। রাঙা আলু পোড়া, ভাতে, ভাজা, 
তরকারী প্রভৃতি তো হয়ই, তাছাড়া রাঙা আজ 
থেকে নানারকম উপাদেয় খাবারও হয়, যেমল 
রাঙা আলুর রুটি, পান্তুয়া, মোরব্বা, রসবড়া, 
কচুর ইতাদি। এগুলো তৈরী করতে হেমা 
সদঘ্ও নেয় না, ধরচও বেশশী লাগে ন্য। 


খাদ্য সম্পর্কে নান্‌ষ দ্বভাবত:ই অতান্ত 
রহ্ষণশীল। এইরূপ অতিনব প্রাচ্ছায় লোকে 
সহজে রাজশী হতে চায় লা। অনেকে বলবেন. 


"স্ব কিছুই যদি বিসদ্জ'ন দিতে হয় তা'ছলে .. 


চ্বাধশনভার মূল্য কি? সম্প্রতি পণ্ডিত ন্হের্‌ এই 
প্রসম্গেই বলেছেল__"লক্ষ লক্ষ গৃহে যা ঘটে 
আমাদের ঘাদ্য-সঘস্যা তার সমন্টিমাত্র। আমাদের 
প্রত্যেকের পঙ্গে নিজ নিজ থাদ্যাভ্যাসের একট. 
পরিবর্তন এবং অঙ্গ সবচপ প্রিল্‌রক থাদা গ্রহণ 
করা সামান্য ব্যাপার। যুদ্ধ এবং সংকটের 
চালে প্রতোক দেশই খাদ্যাভ্যাস পাঁরবর্তন কয়েছে। 
আমরা কি এতই অভ্যাসের দাস হয়ে পড়েছি যে, 
জাতির মগজের জনা এর্‌প একটু কিছু করতে 
পারব না।” 


আজ ব্যাপার যা দশড়িয়েছে তাতে আমাদের 

স্বাধীনতা রচ্ছা করতেই খাদ্যের অভ্যাস পরিবর্তন 
করতে হবে-_এমন খাদ্য গ্রহণ করার অভ্যাস 
করতে ছবেঁ যাতে শরীরের প্‌ণ্টিসাধন হয়, 
এবং বিদেশ খেকে খাদ্য আমদান্ণীর প্রয়োজনীয়তা 
ক্রমশ: দূর হয়। বিদেশ থেকে থাদো আমদালশর 
অর্থই হচ্ছে স্বাধশীনতাকে বিপন্ন করা। বারান্তরে 
আমরা এ প্রসচ্গ আলোচনা করব। 


“এদেশের উন্নাতিসাঘন করতে হলে-__এদেশেন্ন শিল্পকে উন্নীত কন্তে 
হলে, ন্কাধ-উৎপাদনকেই সক্কলেৱ উপৱ প্ৰাধান্য দিতে হবে। 
ক্তাধি-সম্পদের শ্রীন্তাদ্রি না হ’লে সর্্মাক্গীণ 
উন্নাতি সম্ভব নয়।” 


_জয়ন্ামদাস দৌলতৰায় 


-পাশীশাস্পিশিশিশীশাপাশাশাশিশাশাবহ্ক্ধরাপীপিশিশিক্পীপািপাশাাশাশতাশিি 


শাবল শানাও, বন্ধু ! 
মুত্তকারে আঘাতে জাগাও, 
লাগলের মুখে তোল 
জীবনের সম্ীবনী গান 
এ বস্ুধা বারাঙ্গনা. 
দশ্থাদের অঙ্ষবিলাসিনী_ 
এ লঙ্জ! ঘুচাও। 
বসুন্ধরা মা সবার, 
অফুরান্‌ সম্পদশালিনী_ 
সকলের লাগি হোক্‌ 
অকলক্ক তার মাস্মদান। 


শাবল শানাও. বন্ধ 

লাঙল চালাও ! 
মৃতপ্রায় জঠর জ্বালায়, 
শৃষ্তুভাণ্ড শুকস্তন 
জননীর ব্যথাহত প্রাণ; 
অবশ শিশুর দেহ £ 


বসুন্ধরা 
ভ্রাদাক্ষিণাব্র্জন 


মাটিরে জাগাও ! 


বসু 
ঘ্বফোট। হায় 


পারে না বাঁচাতে তার কোলের সনম্ভান। 


এমনি কত না সু, 

কত চাদ তারা হলো। লয় 
আমাদের ঘরে ঘরে 

এ মাটির শু্ধ বক্ষোপয়ে। 
আর নয়। 


দাড়াও ক্ষাণেক : 

শ্বশানের ভম্মস্ত পে 

দেখো বন্ধ 

ঈশ্বরের মৃত্যু-সতিযেক । 
প্রেতের উল্লাস 

অবিলম্বে স্তক্ধ হবে_ 
তুলে দাও নাহ্থষেরে গ্রাস। 


শাবল শানাও, বদ্ধ 
লাঙল চালাও ! 

উর্বর স্বপ্রের হাসি 

তুমি শোন সবারে শোনা 


বীজ 


আলু সমস্য! 


ডক্টৱ হিন্রণচক্র চৌধুরী 


এৰ.এ, পিএইচ-ডি (নও); পিএইচ-ভি (এডিন), এফ-মার"এল-ই 
আঙ্গুপ্রাধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ কুষি বিভাগ 


পৃথিবীর সকল দেশেই আল্‌ একটা 
প্রয়োজনশয় হাদাশস্য। একথা লিঃসন্দেছে বলা 
যাইতে পারে যে, অনা কোনও প্রধান থাদ্যলস্য 
আলুর মত একরপ্রতি এত ফলন দিতে পারে না। 
উদাহরণ প্রসঙ্গে দেখান যাইতে পারে, বেযানে 
হান অথবা গম একরপ্রতি গড়ে ১২:৪ ও ৮০ 
মণ ফলে. সেখানে গড়ে আলু ছলে ১০২-৭০ 
মপ। উন্নত প্রণালশীর চাষ এবং বিচক্ষণ 
তন্বাৰধান্‌ সব সময়েই আলু চাছের জন্য দরকার। 
প্রয়োজন হইলে খাদ্য ঘাটতির সময় প্রধান 
ধাদ্যম্স্যর্পে__গম ও ধাল জাতীর খাদোর 
বদলে মাল ব্যবহার করা ফাইতে পারে। 
অনান্য শস্যের বীজের ন্যায় আলুরও বীজের 
উৎকর্ষঙার উপরই উৎপাদন বৃদ্ধি নির্ভর করে। 
একথা স্বীকার কারতেই হইবে যে, উন্নত নশরোগ্গ 
বীজ অপেক্ষাকৃত অধিক ফলদায়ক হয় হদি 
চাষের অন্যান্য বিধান্গুজি হয় আদর্শ; যেমন, 
অব্হোওয়া, মৃত্তিকার গঠন, সারস্রয়োগ, উজ- 
দ্চেন, ইত্যাদি। 


করা হয়, যথা, ব্রহ্ধদেশ, বিহার, পাঞ্জাব ও 


লাল হুন্ধর----০---__ 


সজ্ঞে, নিকৃষ্ট বীজ আলুর ব্যবহারে ও বিভিন 
প্রকারের রোগ ও কাটের আক্রমলে বাজ আলুর 
উৎপাদন বিশেষ আশাপ্ৰদ হয় লাই। তৃতিশ়তঃ, 
বাছির ছইতে প্রয়োজন্যত বশজ আলুর আমদানী 
না হওয়া। 

ইহা সর্বজনবিদিত ঘে, আলুচাষে আশান্‌- 
রুপে সাফল্য, উন্নত ও নীরোগ্‌ বীজের 
উপরেই আঁক পরিঘালে নির্ভর করে। এ 
পযন্ত এদেশে ব্যাপকভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে 
উন্নত ধরলের বীজ আল্‌চাষ ও সংরক্ষণের জন্য 
বিশেষ কোন পদ্ছাই অবলম্বন করা হয় নাই। 
ফলে, বদরের পর বংস্র চষে রোগগ্রস্ত নিকৃষ্ট 
বাঁজ ব্যবহার করায় ফলও ছিল দিন কমিয়া 
হাইতেছে। 

বীজ আল উৎপমের ভূদি। 

ইহা সকলেই জানেন যে, আল্‌ শ্শীতের ফসল 
এবং শশীতের দেশেই ইহার উৎপাদন ভাল ও 


সহজসাধ্য হয়। অধিকন্তু, “এইস” নমেক স্বুজ- 
বর্ণের কীট হাহা “ভাইরাসং একস ( Virus 
0) বাতশত অন্য সকল আকার “ভইরাস” রোগ 
বহন করে, তাহার উৎপাত গ্মৃদ্রপৃদ্ত হইতে 
৬,০০০ হ্কুট অথবা তাছারও আহক উচ্চ ভূমি 
অপেছা সমতল ভূমছিতেই অধিক হয়। পশ্চিম- 
বফ্গে দার্জিলিং জেলা__যেখানকার বিভিন্ন 
স্থানের উচ্চভা [িভিন্র প্রকারের_উন্ত বজ 
আলু উৎপজের অনুকূজ দ্হান বলিয়া দেখা 
গিয়াছে। অবশ্য নাঁরোগ বীজ আল্‌ উৎপন্ের 
আধৃনিক প্রক্রিয়াগ্‌লিও প্রয়োগ করিতে ছইঁবে। 


দার্জিলিং জেলায় ২,৫০০ একর জমতে 

আলুর চাষ হয়। মোট উৎপ্চের-_বীজের 
জন্য স্ত্র্ষল্র, ধাদ্যরূপে ব্যবহারের এবং 
উদ্বৃত্ত রণ্তানির পরিমাল নিম্নলিখিত তালিকায় 
দেওয়া হইল: 


$নং শালিক 






রপ্তানীর পরিলাণ (১০০.০০০ নপ) 
















উতৎপশ্লের বামিক kg ই 
পরিবাণ। (পে ব্যবহারের | নি | আদর হও নেপাল | পিফিন 
পরিনাণ। আলু । হইতে । | হইতে। 
নণ মণ মণ হণ মণ ন্প 
১,৫০.০০০ ৮০,০০০ ২০,০০০. | ১০,০০০ | ৮০.০০০ | ১০,০০০ 








নাই। চাষী এবং ক্রেতা উত্তয়েই বিভিন্ন শ্রেস্শীর 
আলুর পার্থকা সাধারনতঃ বুনিতে পারে না! 
ছিভিন্ন শ্রেলীর আলুর মিশ্রণের জন্য শ্রেলীভেদ 
* করা আরও কতিন্‌ হইয়া পড়ে? 


এই অক্ততার * 


কলে কোন শ্রেলীর আলুই ভাহার স্ছীয় 
বিশিষ্টতা বজায় রাখিতে পারে লাই এবং ভাছারা 
প্রস্প্র মিত্রিত হইয়া পিয়াছে। 

পশ্চিমবঙ্গে “ললীভাল্‌” নামে পরিচিত 
জাতের আল্‌রই স্বচেয়ে বেশী চায় হয়। 
“ননতাল'' বলিয়া আলুর বিশেষ একটা জাত 
নাই। “আদ্গ-টু-ডেট”, “ম্যাগ্নাম্‌ বোনাস”, 


শশশীশশিশশীশীশীশীীবিক্্ধরাঁশিশিশশীশিশাম্পশিশীশীশীশিশিটি 


জাতের বিলাডেশ আলে ওই লামে পরিচিত। 
এখানে বেশশ প্রচলিত! ভারতবর্ষের সমতল 
ভূমিতে যে কয়েকটি জাতের আজুর ফুল হয়, 
তাহারাই এই নামে পাঁরচিত। এই শ্রেণী 
আলুর দুইটি জাত আছে একটির খোসা 
সদো, অপরটির খোসা বেগুনে আভাহুক্ত। 
কেবলমাত্র খোসার রডের এই ভারতম্য ছাড়া এই 
দুইটি জাত অবিকল অন্্র্প। বেগুনে 
আভাফুক্ত আল্‌ সাধারণতঃ ''দা্জিলিং লাল 
গেলে” বলিয়া পরিচিত 

এ-প্রদেশে প্রচলিত অন্যানা জাতের মধ্যে 














শরেঞ্গচুল” জাতের আলুই, প্রধান। “রেজগুন" 
আবরে “আপ-্টু-ডেট'" ও “ম্যাগ্নাম বোনাঘ" 
নামক দুইটি বিলাত" জাতের মিশ্রণ! 

এই প্রসঙ্গে একথার উল্লেখ করা দরকার যে, 
“দাজি‘লিং'' এবং.  "ফুলয়ো'' দেশ আলু 
নাদে পরিচিত। কিন্তু এই নামকে অলত্রয়োগ 
বলা যায়: কারণ, কোনও আল্‌ুই ভারতবর্ষের 
আদি শস্য নয়। তৰে ঘনে হয়, এই জাতগুলি 
বহু বৎসর ধরিয়া আবাদ হইয়া এদেশের মাটি 
এবং আবহাওয়ার উপযোগ" হওয়ার দর্‌লই 
তাছাদের উত্ত নামকরণ হইয়াছে। নিম্নলিখিত 
তালিকায় বিভিন্ন শ্রেদশীর আলুর প্রধান বৈশিষ্ট 
দেখান হুইল £ 











২নং তালিকা! 
4 আলুর ফসলের | চক্ষুর 
শ্রেণী। আকার । পূর্ণতা | [গভীরতা । 
জার গোর রি ঘলগী | মধ্যৰ । 
সাদা গোল 
গ্রেট স্কট [গোল চ্যাপ্টা গাধারণ | অগভীর 
গ্রয্যাল কিডুনি | লক ডিন্বা- মধ্যৰ 
কৃতি (টঘত 
চ্যাপ্টা) 
1আপ-টুডেট ডিস্বাকৃতি নাৰি 
(চ্যাপ্টা) 
ব্যাথনাহ বোনা লদ্ব৷ সবার 
ডিম্বাকৃতি 














* এই চিচ্ছিত আলুর বিশ্রণই “রেঙ্গুন” আলু বলিস) পরিচিত । 
1 এই ছুই প্রকার চিছিত শ্রেণীর আলু "ননীতান” বলি পরিচিত ॥ 


লব যুদ্ধরত 


রোগ ও কশটের আক্রমল।__ অন্য যে কোন 
ফসল অপেছ্া আল্‌, রোগের আক্রমণে অধিক 
হুতিগন্ত হয়। ভারতবর্ষে আলুর বিভিল 
প্রকার রোগ দেখ যায়। "ভাইরাস" নামক 
* রোপম্‌ক্র আলুক্ছেত একটিও চোষে পড়ে লা। 
পাতা গটাইয়া যাওয়া, কৃচব্াইয়া যাওয়া, 
পাতার উপর হলুদে রঙের নক্সা (Mosaic) 
শর দেখ যায় এবং ইহার দ্বারা ফলল শতকরা 
0০ ভাপ বা তাহারও অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়! ইছা 
ব্যত'ত পার্বত্য অঞ্চলের বাজ আজু উৎপদের 
বেন্দ্ুসহজে ছাতা রোগের আক্রমণে বেম্‌ কিছূ 
ক্ষতি হয়__“নাবি ধস” (যাহা [১116০1১807৮ 
infestans নামক ছত্রাক হইতে জন্মে) নামক 
রোগ ক্ষেতের আলুর ক্ষতি করিয়া চাষীদের 
একেবারে নিরাশ করিয়া দেয়। “'এগ্রেটিদ্‌"" 
{ Agrotia ) নামক কশটও আলু গাছ এবং 
আলুর মধ্যে ছিদ্র করিয়া তাহার ভিতর ঢুকিয়া 
ফসলের বেশ কিছু ক্ষতিসাধন করে। 


রোগ ও কণটের আক্রমণ দমনে অবহেলা করা 
উচিত নয়, কারণ ইহার উপরেই ভাল বীজ 
পাওয়া নির্ভর করে। এই স্কল রোগের মধ্যে 
“নাৰি ধসা'' পার্বত্য অঞ্চলে 'মহামারশীরূপে 
দেখা দেয়। শপ্রেনঙ্গ” ( Perenox ), 
"ডাইখেন” ( Dithanc ) প্রভৃতি ছত্াকধ্রংস্ণী 
ওউষধ প্চিকারশর সাহায্যে সময়মত গাছের উপর 
ছড়াইয়া দিলে এই রোগের আক্রমণ হইতে রক্গা 
পাওয়া হয়ে! এই প্রসজ্গে ইহা উল্লেখ করা 
প্রয়োজন যে, দার্জিলিং-এর যে সকল অপ্ডলে 
আলচাষ হয় সেই সকল স্হানে & সময় বৃষ্টিপাত 
থু বেশ হয় বলিয়া & উহ যাহাতে গাছের 
গায়ে লাগিয়া থাকিতে পারে সেজন্য ছন ছল 
দেওয়া উচিত (পশ্চিমবঙ্গ কৃষি বিভাগের 
১৯৪৮-৪৯ সালের ৩ নং পত্রিকা দুষ্টব্য)। 


“এগ্রেটিস'’ নামক কশউ দমনে “গেমোক্সিন"" 
( Gammexane D.0.,;, ). “পাোরিলৃ- 
প্রান্ত ( Paris-green ) প্রতি ওম, 
যথেক্ট পৃক্রজ দিয়াছে। কাঁটের দ্বারা উপ্ত্রুত 
স্হালে “গেমোন্দিল" ছড়াইয়া দিতে হয়। 
“প্যারিস-গ্রীণ'' খোল, তুণ্ প্রভৃতির সহিত 
সিশাইয়া মাটিতে ছড়াইয়া দিতে দয়, যাহাতে 
খোল, তু প্রভৃতি খাদ্যের প্রতি আকৃষ্ট ছইয়া 
কাট এ সকল খাইয়া মারা যায়। 


প্স্চিহকেগ লীরোগ বশ আল্রু উৎপাদন ও 
সংরছণ ইহা সূস্পত্ট যে. বাজারে যে বীজ 
আলু কিনিতে পাওয়া বায় আহা নীরোগ নহে। 
নাঁরোগ বীজ আলু উৎপয়ের জন্য প্রকার 
হইতে দার্জিলিং-এ পন্ত্রপৃ্ট হইতে প্রায় 
৭.০০০ ফট উচ্চে ১০০ একর জমি লইরা একাটি 
কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করা হইজ্মাছে। এখানে 
আাধুলিক বৈক্তানিক -উপায়ে বীজ আল্‌ 
"ভাইরাস" রোগম্ভ্ত করা হয় এবং ছত্রক রোগও 
দমন করা হয়। গত বংস্র প্রায় ৩.৫০০ মণ 
নাঁরোগ বীজ আলু এই ক্রেত হইতে উৎপছ করা 
সম্ভহ হইয়াছিল। এই বীজ আলুর অধিকাংশই 
সমতল ভূমিতে পুনরায় বীজ আল্‌ উৎপন্দের 
জন্য ব্যবহৃত হুইয়াছিল। গত বৎসরের স্মতর 
ভূমিতে উৎপন্ন নারোগ বীজ আলুর মধ্যে 
৭,২০০ মল এই ৰৎসর চাষশদের মধ্যে বণ্টনের 
জন্য ঠাণ্ডা ছরে (Cold storage ) রক্ষিত 
হইয়াছে। আশা করা হায়, আমাদের পরিকল্পনা 
অন্যায় কাজ হইতে খাকিজে প্পচ বৎসরের 
শেষে প্রায় এইরূপ ৩০০,০০০ মণ নশীরোগ, 
পরীক্ষিত, নিদর্শিত ( cortii৫d ) বীজ আল 
চাষীরা ব্যবহার করিতে পারিবে। 


সংরহ্ছিত করিবার স্্‌বাবচ্ছা না খাকিলে' 
উৎপন্ন বীজ আলু নারোগ ও উৎকৃষ্ট হইলেও 


পচিয় যাইতে পারে? তাই সংরক্ষণের 
ব্যবস্থাও উৎপাদন অপেক্থা কম দরকার লয়। 
সংরক্ষণের সমস্ত ব্যবহার মধ্যে ঠাণ্ডা ঘরে 
রাখাই সর্বাপেক্ষা ভাল। ঠাণ্ডা ঘরে রাখার 
সময় 'তাকে' বিছাইয়া রাখা প্রয়োজন। ভাকের 
উচ্চতা ৯৮ ইন্ডি এহং বিছান আলুর উচ্চতা ১২. 
ই্ির অধিক করা পমশীচীন নছে। তাকের 
তলায় এবং পাশে বায চলাচলের জন্য 
মাঝে মাৰে ফণক রাখা দরকার। ঠাণ্ডা ঘরে 
লংরক্ষণের সময় তাপমাত্রা ও বায়ুর আর্ত 
যধোপবূন্ত হওয়া উচিত। সংরক্ষণের তাপমাত্রা 
৩৬০ ডিশ ফারেনহাইট হইলে সর্বাপেক্ছা ভাল 
হয়। এই তাপনাত্রার় ভিতরের বায়ুর আর্রতা 
শতকরা ৭৫:৮০ হওয়া উচিত। ঠাণ্ডা ঘরে 
এইরূপে রাক্ষত হইলে কশট অব ছত্রাক দ্বারা 
আলুর প্চন বন্ধ হয়। শৃদ্কতার জন্য কিছু 
ক্ষতি ছয়, তবে তাছার পরিমাণ অতি নগণ্য। 


তালাত 


আমাদের দেশে কয়েক বংসর ধরিয়া যে 

খাদাদ্ভকট দেখা দিয়াছে, অতীতে ইউরোপের 
কয়েকটি দেশেও এইরূপ হইয়াছিজ। তখন এ 
সব দেশ পম জাতীয় খাদোর পরিবর্তে হথেন্ট 
পরিমাণে আলু বাবহার করিয়া এ স্তকট হইতে 
রক্ছা পাইয়াছিল। আমাদেরও এ পদ্ছাইে 
অবলম্বল্‌ করিতে ছইবে। সেজন্য দুর্বাপেক্ছা , 
আলুর চাষ ও ফলন যাহাতে বৃদ্ধি পায়, দে 
চেষ্টা করিতে ছইবে। পশ্চিমবঙ্গে বীজ আলু 
পরশক্ষিত, নিদর্শিত ও স্ত্রক্ষিত করিবার যে 
কাবস্হা আরম্ভ করা হইয়াছে তাহা আরও 
ব্যাপকভাবে করিতে হইবে; যাহাতে অনুর 
ভবিষ্যতে শুধ্্‌মাত্র প্রণক্ষিত ও লিদর্শিত বীজ 
আলু ব্যবছার করিয়া বর্তমান চাষের জাঁছতেই 
দ্ৰিগ্‌ল হুসল্‌ উৎপান্ব করা যাইবে। 


“খাদ্যশস্য আমদানী ক’ৱেই ঘাটতি পূৱণেৱ চেষ্টা চলেছে। এতে 
যে শুধু আধিক ক্ষাত ঘটেছে তা নয়, দেশ ও জাতত মর্য্যাদছাও হাস 


পেয়েছে। 


এ সত্বেও চাষ আবাদ স্বাদ চেষ্ট। ন) ক’ন্তে দেশবাসী 


গভর্ণমেন্টেব্ন উপন্র সমন্ত দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ব্য়েছেন। 
তাছেব্রও বোঝ উচিত যে, আক্কাশ থেকে সক্ক্ান্রী ছণ্তন্রধানান্্র উপন্ 
খাদ্যশস্য বাধিত হয় না। জনগণেব্র উদিত সর্বপ্রকান্রে সৱক্কান্ক্কে 


সাহায্য কন্া।” 


--পটাভি সীতাত্রামিয়া 


৫৮ 


সমতল ভূমিতে আলু-গাছে ওঁষধ-প্রয়োগের 
প্রয়োজনীয়তা ও তাহার উপকারিত৷ 


সুপাংওভূষণ চট্টোপাধ্যায় 
সহ-উষ্টিদ্রোগবিৎ, চূ'চুড়া সরকারী কহিক্ষেত্র 


পশ্চিমবাংলার সমতল ভূমিতে আলুর নানা- 
প্রকার ক্বতিকারক রোগের মধ “জলদি ধলা"" 
(early blight caused by Aternaria 
solani) সর্বপ্রধান। প্রতি বংস্রই 
এই রোগের দর্‌ণ আন্্‌মানিক শতকরা ১০1১৫ 
ভাপ বা তাহা অপেছা বেশী ক্ষতি হয়। 
“বিস্ক্ধরার"' পূর্ববর্তী সংয্যাতে , এই রোগের 
বিবরণ [আল্‌র ধলা রোগ] ও ইহার দরুণ 
ক্ষতির আভাস [ভাববার কথা] দেওয়া হইয়াছে। 
জলদি ধসা রোগ আলু গাছের পাতাকে 
আক্রমণ করে। প্রথমে পাতার উপরে ছোট ছোট 
চক্তাকারে গাঢ় বাদামী রংএর বা কালো রংএর 
দাগ পড়ে। রোগের আক্রমণ বেশশী লা হইলে 
ক্ষত দ্থানগূলি শুকাইক্া পড়ে ও পাতায় ছিদ্রের 
সৃষ্টি হয়। কিন্তু ব্যাপকভাবে রোগ দেখা 
দিলে, রোগ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই 
দাগ্গুলি ক্রমশঃ বড় ছয় এবং গোটা প্াতাকেই 
ছাইয়া ফেলে। আক্রান্ত প্মতাগৃলি প্রায়ই 
উপরের দিকে গচুটাইয়া হায়। স্বশেছে 


রোগাক্রান্ত প্যভাঙ্গাল শুকাইয়া হায় এবং 
ক্রমশঃ আস্তে আস্তে ঝড়িয়া পড়িতে খাকে। 
দেই অবদ্ছাতে গাছে কেবলমাত্র উপরের দিকে 
কয়েকটি আধা সবুজ, আধা কালো দাগ্বিশ্ষ্ট 
পাতা থাকে। 





“বন্দি সা” রোগে আজান গা । 
[হাবিকী বর্ধমান ছেলার মেৰাহি খালার ছিলা? পুর গ্রাজের 
একটী আবি হইতে পৃহীত 1) 


সাপাশাশাশশশাশিপীশীশীশশাাশ্বহ্দ্ধরাশশিশশশিশিশাশাশীশীশীশিখ 


গাছের পাতাগ্‌লি অসময়ে মরিচা হায় এবং 
তাছার ক্লে গাছের খাদা প্রদ্তুতকার্থ ব্যাহত 
ছয়। সেজন্য গাছের ফলল কলিয়া যায় এবং 
আলুও আকারে বড় হইতে পারে না। 
ডিসেদ্বরের শেষ দিক বা জানৃয়ারশর গোড়ার 
দিক হইতে এই রোগের আক্রমণের সূচনা দেখা 
যাদু এবং ইহা উত্তরোস্তর বৃদ্ধি পাইতে খাকে। 
জানুক্সারীর শেষ এবং ফেরুক্সারী মাসের গ্রেড্রার 
দিকে প্রকোপ দবচেয়ে বেশশী দেখা যায়। যে 
আল ঢাষীর প্রধান ছসল (1757) 01১) ও 
নান আর্‌ যাহা সে ঘরে মজৃত রাখিয়া বিক্রয় 





শুক্ততনতাৰে রোগাক্রান্ত একনি আলুর আনি। 
[5ৰিলী হগনী দ্েলার হবৱিপাল খানার দক্ধিণকূন 
যৌছার একট জনি হইতে গৃহীত] 


করিতে চাহে দেই আলুর গাছপ্‌লি বিশেষভাবে 
ক্ষতিঘচ্ত হয়। অনেক ছ্ছেত্রে দেখা যায় যে 
গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ছি সম্দূর্ণতা জাভের 


৬৪ 


করে ও তাহার ফলে স্বাভাবিক মৃত্যুর অনেক 
আগেই গাছটি বিনষ্ট হয়। 


সাধারণতঃ ঢাষীদের মধ্যে ধারণা আছে যে 
মাছের মাবামাঝি যে হাওয়া বাছতে আরদ্ত করে, 
তাছতে আলুর গাছ বশচান কতিল। ইহা 
বহুলাংশে “জলদি ধা” রোগের জন্যই। 


এইরূপ হুতিকারক রোগের আক্রমলের্‌ হাত 
হইতে আল্‌ পাছগূলিকে রছা করিতে হইলে 
রোগের লক্ষণ দেখা দিবার পূর্বেই প্রতিষেধক 
ব্যবস্হা ছিস্যবে জমিতে ঠষ্ধ প্রয়োগ করা অতান্ত 


(০1০8) ডাইখেন-ডি-১৪£ জিন্‌ক সালফেট: 
চুণ (0) thanc-D-14: Znce Sulphate: 
Lime) ও ডাইখেন-জেড্‌-৭৮ |) thanc-Z- 
78) এই তিনটি উ্ধধ বাবহার করাই সুবিধা- 
জনক ও বিশেষভাবে ফলত্রদ। 


পাশক হুন্ধ রাত = -- 
এই তিনটি গুষহের ব্যবহারের ঘাত্রা, মূল্য ও 





a 


প্রা্তেচ্ছান নিচ্ছে দেওয়া হইল £-_ 















প্রতি ১০০ গ্যালন দলে লিক নূলা 
দের নান ॥ শঘবের পরিলাণ ; অনুর ধাৱিস্বান ৷ 
পেবেদক্স (Por৫n০২) | ১ সের ৮ ছটাক হট ৩1০ ইম্পিবিসাল কেবিক্যাল ই া- 
২ সের 8 ছটাক পর্যস্ত ॥ স্টার (ইডি), লিলিটেড, 
(গাছ ছোট থাকা কালে ১ ১৮. দ্যা প্োোড, 
সের ৮ ছটাক পরিনাণে কলিকাত৷ । 
বাবহার করাই উচিত ।] 
ডাইখেন-ডেডু-৭৮ ... [১২ ছটাক হইতে ১ সের। EN অনৃতলাল এণ্ড কোং, ১৯লং 
(Dithane-Z-78) | [শাহের ছোট অবস্থার ১২. শট রোড (Sprott 
ছটাক পরিবাণ |] Road}, বোস্বাই । 
ডাইখেন-ডি-১৪ ১১২] ১, ১ গ্যান ১২, 
(Dithane-D-14) | ই “লালন (তেলের) ্ 
দিনক সালফেট... ১২ ছুটাক Le) বেঙ্গল কেনিক্যাল এণ্ড ফান্বা- 
(Zine Sulphate) লিউটিকা।ল "ওয়াল, ৭৪নং 
চিন্তরক্সন এভিনিউ । 
বিশুদ্ধ চুব (Limo) ৪ ছটাক ০০ 











উ্ধপূজি প্রস্তুত করা খৃবই সহক্ত। একটি 
কেরোসিন টিনে (8 প্যাশন জল ধরে) জল লইয়া 
তাহাতে পরিমিত উষধ মিত্রিত করিলে মিত্রল 
প্রচ্তুত হটবে। 

ওহষ প্রয়োগ করিৰার যন্ত্র আলু পাছে 
উ্ষধ প্রয়োগ করিতে হইলে মিত্রকে অত্যন্ত 
সৃক্ষ্ কুয়াশার আকারে ব্যবহার করিতে হইবে 
যাহার ফলে ইছা সছালভাবে পাতার উপরে ও 
নীচে পড়ে এবং মিত্র শুকাইয়া গেলে একটি 
ওষধের পাতলা আবরল যেন পাতার উপর 
আ্াপিয়া ধাকে। এই উদ্দেশ্যে বায়্তাড়িত 
সিষ্টন ষল্তের ( 8[9891 ) বাবহছার করিতে 
হয়৷ তু 


সিক্সন যন্ত্রের সাহাযো উষধ প্রয়োগ লা 
করিলে ওুষ্হ যযাহথন্ডাবে কার্ষকরণ না ছইাতেও 
পারে এবং গুষ্ধমিশ্রের অপচয় হইবার যথেষ্ট 
সম্ভাবনা রহিয়াছে। 


সন যন্ত্র দুই প্রকারের -€১) হস্তচালিত, 
(২) পেট্রল ইঞ্জিনপরিচালিত। হস্তচাল্তি 
যল্তরের ব্যব্হারই স্াহারলের পচ্ছে পৃবিহাজনক। 
এরুপ একট” যন্ত্র দিয়া গড়ে দৈনিক ৩1৪ বিঘা 
জমিতে গুহ ছিটান সম্ভবপর! বর্তমানে লালা" 
প্রকার হচ্তচালিত হলের প্রচলন আছে। 
অফ্পবিদ্তর পর্বত্রকার যল্দই কার্য'করণী। 
ইহাদের মূল্য ৭০২ টাকা হইতে ১৬০২ টাকা 


= বয়ুন্ধরা--- 


বা জর বেশশও হইতে পারে। ছে স্মচ্ত ফা" 
হইতে এগুলি বিক্রয় করা হয় তছোদের তালিকা 
পরিশিষ্টে দেওয়া ছইল। যাহারা একাজে 
উৎসাহী তাহারা এ সম্দয় ফার্ম্মের নিকট 





ছইভে খরিদযোগ্য যন্ত্রের সম্পূর্ণ বিবরণ” 
পাইতে পারিবেন। একটি সাধারণ হচ্তচালিত 
ঘন্ছের সাহাযো প্রতি বৎসর গড়ে ৮০৯০০ বিঘা 
জমিতে ওুঁষধ প্রয়োগ করা সম্ভবপর। 





হ্তগালিত লিক্চনযষেন লাহাঘো উদধ গে 


পেট্রল ইঞ্জিন পরিচালিত নানার্‌প স্চিনফন্ত্র 
ব্যবহার করা যাইতে পারে। পর্ব অভিজ্ঞতা 
হইতে দেখা গিয়েছে যে বর্তমান পারিপার্শ্বিক 
অব্দ্ছাডে “Silver Prince” নাদক যন্তই 
পশ্চিমবাংলার জাঁমতে ব্যবহারের পক্ষে 
স্‌ব্ধাজনক। ইহাতে ৩1৪ জঅন্বমন্তিবিশিষ্ট 
প্ড্েলচাজত ইঞ্জিন দ্বারা সিণ্ডনকার্য পরিচালনা 


করা হয়। এই যন্ত্রটি দ্বারা দৈনিক ২৫৩০ বিঘা 
জমিতে উষ্ধ প্রয়োগ করা সম্ভবপ্র। লামান্য 
শিক্ষা থাকিলে এই ইঞ্জিন্চাজিত হচ্ক্র্টিকে চালু 
করান হায় এবং ইহার দ্বারা উষধ প্রয়োগ করিতে 
মাত্র দুইটি লোকের দরকার করে__ একজনের 
চালনা করার ও একজনের গুষ্ধ ছিটানর জন্য। 
হন্দুটির কলকব্জা স্হজা। মোটর মেকানিকের 


শাপাপাপাশাপাশীশাম্পাপাশাশীশাশীশপশিবহুদ্ধরাপিিশিশাশোশাশীশিশশীশীশীশাশিশী 





শপিদূভাল থিল্স” যন ্থার। নিতে উমধ প্রয়োগ ) 


এই যন্ত্রটি দ্বারা বৎসরে আনুমানিক 
৭9০৮০০ বিছা জাতে উুষধ দেওয়া স্ম্তবপর। 
ইহার মূলা ১.২৫০, টাকা। মেসার্স ওয়াটার 
ম্যানসন, মিশন রো এক্‌দটেনস্ন, কলিকাতা 
[Mes:rs. Water Supply Specia- 
liste, © Ltd., Gujrat Mansions, 
Mission Row Extension, Calcutta] 
নিকট খেগজ করিলে বিশদ বিবরণী পাওয়া 
হ্যইৰে। 


ওঁহব ছিটাইৰার লিয়ছ।-রোগের আক্রমণ 
সূচিত হইবার আগে হইতেই উষধ্‌ প্রয়োগ করিতে 
হইবে। ওুষহপুলি মূলতঃ প্রতিষেধক ব্যবস্হা 
হিসাবে প্রয়োগ করিতে হইবে। রোগের আক্রমণ 
স্মূরু হুইয়া গেলে প্র গুষহ প্রয়োগ করিলে সের্‌প 
কার্য্যকরী না হইতে পারে। প্রশক্ছা করিয়া 
দেখা গিয়াছে হে রোগের আক্রমণের গোড়ার 
- [দিকে ডাইখেন-ডি-১৪ (Dithane-D-14) "বা 


ডাইখেন-জেড্‌-৭৮ (Dithane-Z-78) 
নাষীয় উষ্ধগৃলি ছিটাইলে উপকার পাওয়া হায়। 
রোগের অগ্রগতি রোধ করা যায় এবং গাছে 
আবার- নূতন পাতা গজায়! কিন্তু সব দিক 
বিবেচনা করিয়া রোগের লছল দেখা দিবার 
পূর্বেই উষ্ধ দেওয়াই সমাীচন। 


সমতল ভূমিতে আলুর জমিতে দাধারণতঃ 
দৃইবার উষধ প্রয়োগ কারিলেই বথেন্ট হয়। 
গাছ নেটম্ছেটি ৮।৯ ই ল্ব্য হইলে (গাছের 
পোড়ায় প্রথম মাটি দেওয়ার স্নয়কলে) 
প্রথমবার ঠঁহধ দিতে হইবে। ইছার ৩৪ 
সণ্তাহ পরে আর একবার গুহ দিলেই ঢাঁলবে। 
বদি প্রয়োজল্‌ মনে ছয় তাছা হইলে আর একবার 
ুষধ_ কোন কোল ক্ষেত্রে তৃতীয়বার উদ 
দিতেও হইতে পারে। 

গুৰৰ এমনভাবে ছিটাইতে হুইবে হে সমস্ত 
পাতার উপর সম্যলভাবৰে পড়ে। হখন্‌ পাতার 
ডগা হইতে টিপ্‌ টিপ করিয়া গৰধাসত্র পড়িতে 
থাকিবে তখন জানা যাইবে যে পাতার উপর 
ওষধ প্রয়োগ সম্পূর্ণ হইয়াছে। কোনও পাতার 
উপর অযথা বেশশী মাত্রায় উধাশ্র ছিটা 
উচিত নছে। তাহাতে পাতার ক্ষতি হইতে পারে। 


ওষহ সব সময় পরিচ্কার রৌদ্রযুক্ত দিনে 

প্রয়োগ করা উচিত। মেছলা ও আছ আব- 
ছাওয়াতে গুষহ ছিটান মোটেই উচিত লছে, 
তাহাতে গাছের ক্ষতি হয়। 


সাবারণতঃ পাছ হখন ছোট খাকে, তখন 
বিছঘাতে ১৬১৭ গ্যালল মিশ্র লাগিতে পারে। 
গাছ বড় হইলে ২২।২৫ গ্যালন পর্যন্ত লাগপিবে। 

ওহ প্রয়োগের উপকারিতা প্রথমেই বলা 
হইয়াছে যে, “জলদি ধসা''র ন্যায় ক্থাতিকারক 
রোগের হাত হইতে আলু গাছ রক্ষা করার জন্য 


= ES 





উষ্ধ দেওয়া আবশ্যক। 
ধলা রোগের জনা প্রায়ই তাহারা নিয়মিতভাবে 
ফলন পান না, যাছার ফলে কখন্মে কথনো 
তাহাদের লোকসান দিতে হয়। ওর প্রয়োগ 
করিলে তপহারা প্রতি বদর অবধারিত ফলন 
দম্বদ্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। এই 
লোকসানের হাত হইতে তাছারা রা পাইতে 
পারেন। তাছাড়া তষ্ধ প্রয়োগ কাঁরলে পর 
গাছের জশবনকাল বৃদ্ধি পায়। দেখা গিয়াছে 
যে উষধ প্রয়োগ করার ফলে গাছের জীবনের 
মেয়াদ বাড়ে গাছ অন্ততঃ ২।৩ সপ্তাহ বেশী 
বণঢে এবং সেজনা অতিরিক্ত ফলন হয় এবং এই 
অতিরিজ্ত ফলনের মাত্রা শতকরা ১০1১৫ ভাগ। 
উহ প্রয়োগ করিলে গাছগ্ুলি অধিকতর 
জেরোল হয় এবং গতেড থাকে। 





শব লেওঁৱ। ও উদ লা দেওয়ার জদিয বধ পার্থকা। 
সালের অংশে ওদৰ দেওয়া নাই । এবং পুলের 
দিকে ওুঁথৰ দেওয়া হইয়াছিল । থৰ দেও? 
গাহগুলি সতেছ আহে অথচ সামনের গাছওললি 
মাৰিতে আন্ত কঙিত।ছে। [ছধাট ৰৰ্মৰান 
জেলার সেলানি খালার লগীপুর গ্রানের 
জান হতে পৃদীত।) 





ওঁঘধ প্ুঘাগ-করা জবি । গাছন্ুণি (কর্প সতেজ ও ছোৱালে৷ | [ছবিটা শ্রগদী জেলার হয়িপাল 
খালাহ দক্ষিশক্ল গানের জমি হইতে গৃহীত 1] 


৬৪ 


তত্ব হুন্ধরা- 





রোগের জন্য অকালে যে প্ৰতা পড়িলা যায় দিলে অনেক সময় রোগ নিবারিত হয় ও গাছগুলি 


তাছা লিবারিত হয়। রোগের প্রাক্কালে ঠষধ 


টিসি... ০০০৯ 


সডেজ হয়! 





ঝোগাক্রান্ত একটি ছবিতে ঠৰ প্রুযেগ কনার পর ॥ গাও পুলা সতেজ হইয়। উঠিাছে। 
[ছবিটা হুগলী জেলাৰ তারকেশুগে স্যিহিত একটি জনি হইতে গুহীত |] 


নিলে এক একর আলুর জমিতে গুষব প্রয়োগ 
করার খরচ ও সেজন্য অধিকতর ফলনের একটি 
হিসাৰ দেওয়া হইল :-_ 

এক একর (তিন বিছ্বা) জমিতে দুইবার ঠষ্ধ 
প্রয়োগের যরচ_ 

মোট ওুঁহধের দাম (প্রতিবার 80৮ 

টাকা হিসাবে) ৯২ 
ঘজুর (দুইটি, প্রতিবার একটি) ৪২ 
হল্প্াতি দুয়ের দরুণ ৯২. 


পশ্চিমবাংলার সমতল ভূমিতে এক একর 
জমিতে গড়ে ১০০ মল আল্‌ হয়। স্তরাং 
ছুব কম করিয়া ধরিলেও ১০ মন অধিকতর 
ফলন হইৰে। ১০ মলের দাম ঘৰ কম করিয়া 


হিসাব কাঁরলেও ১০০, টাকা ধরা মাইতে পারে। 
কেন লা আলুর দা বতমানে ৮, টকেল মণ 
হইতে ২২।২২ টাকা পর্বত হয়। তাছাড়া 
চাষী তাহার ১০০ মণ ফলন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত 
থাকিতে পারেন। এর্‌প না করিলে ফলনের 
নিচ্চয়তা থাকে না। 


উপরের হিসাৰ হইতে দেখা যায় যে, আলুর 
জমিতে উহ দেওয়া অতান্ত লাভজনক । ইহাতে 
নিশ্চিত শতুর হাত হইতে ফসলকে রক্ষা করা 
যায়, উপরন্তু অধিকতর ফসল পাওয়া যায়। 

উপসংহার ।__আলুর "সা" রোগের 
প্রতিকারের জনা পশ্চিমবঙ্গের সরকারের কৃষি 
বিভাগের একটি পরিকহ্পনা আছে। এই পরি- 
কল্পনাটি গত বৎসর হইতে চালু করা হইয়াছে । 


_শশীশশীশশীশাশীশশীশশশ্বহদ্ধরাঁিিিপিোিািিপিশিশি 


গত বৎসর হৃগল' ও বর্ধমান জেলায় ৪৫০০ একর 
জমিতে উষধ প্রয়োগ করা ছইয়াছিল। সরকারী 
তরঙ্ক হইতে উ্ধ ও যন্ত্রপাতি দেওয়া হইয়াছিল 
এবং সরকার" তত্বাবধানে কার্ঘটি পরিচালনা 
করা ছয়ু। চারা মজুর দিয়া এবং মধ্যে 
মধ্যে যালবাহনও খাকার সৃবিধা করিয়া দিয়া 
এব্যাপারে ন্হষোণিতা করিয়াছিলেন। ইছাতে 
কাছের লূবিধা হয়। আলুর জমিতে ওষধ 
দেওয়ার ফলে ভাষশীরা অত্যন্ত উপকৃত হ'ন। 

এই বংসরও এই পশ্চিমবাংলার যেখানে 
যেখানে বাপক আলুর চাষ হয় সেথানে 


ধমধ প্রয়োগ করার ব্যবস্হা করা 
হইয়াছে। এই উদ্দেশো প্রচুর উষ্ধ ও যন্সপাতি 
মজুদ করা হইয়াছে। আশা করা যাইতেছে 


যে, ঢাষীরা অধিকতর উৎদাছে জনমজর দিয়া 
সাহায্য করিবেন। জমিতে প্রয়োগের জন্য 
যে ষধ দেওয়া হইবে ও যন্ত্রপাতি বাবছার 
করা হইবে তাহার জন্য কোনই খরচ দিতে 
হইবে না। চাম্বীদিগের নিকট হইতে 
সহযোগিতা পাইলে কার্যটি স্ষ্তৃভাবে 
সসেচ্পহ হইতে পারে। যে স্মচ্ত গ্রামে বা 
ইউনিয়নে ব্যাপক আলুর চাষ হয়, তাহারা 
যদি পরচ্পর সমবেত হ'ল ও প্রস্দ্রের 
সহযোগিতা করেল, তাহা হইলে উহ প্রয়োগ 
করার কাজটি সৃন্দরভাবে অগ্রসর হইতে পারে। 
তশছারা ইচ্ছা করিজে সরকারশী তত্বাবধানের 
উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীজ না হইয়া 
নিজেরাই সরকারী বিভাগ হইতে ঠঁষহ ও 
যন্ত্রপাতি লইয়া নিজেরাই এই কার্য আর্চ্ভ 
করিতে পারেন। আলু চাষের পচ্ছে আলুর 
জমিতে টষধ প্রয়োগ করা অপরিহার্য--জমিতে 
মধ প্রয়োগ করিলেই তাহারা অবধারিত ফলন 
সম্বম্ধে নিশ্চিন্ত থাকিবেন ও ফলন বাড়াইতে 
পারিবেন। বাাছারা এ ব্যাপারে উৎসহেশ ও 


হেজে লইতে ইচ্ছুক. বা ফাহাদের এ সদ্বশ্ধে 
কিছু জালিবার আছে, তাহারা লিচ্লের তিকালায় 
খোজ করিতে বা চিতি লিখিতে পারেন: 

সহ-উচদ্ভজিদরোলবিৎ, দরকারী কৃষিছ্ছেত, 
চু'চুড়া হৃগলশ)1 (Assistant Mycologixt. 
Government  Agriculturn]l Farm, 
Chinsurah. Hooghly.) 

পরিশিষ্ট যে সমস্ত ফার্ম ইইতে হস্ত- 
চালিত দিল যন্ত্র (Hund Sprayor— 
Knapsac or  Pnoumatic) পাওয়া 


(৯) জেমস্‌ং ওয়ারেণ এণ্ড কোং ৯৮, 
ন্তোজশী স্‌ভাষ রোড, কলিকাতা । 
(James Warron & Co., Lt. 
18, Netaji Subhas Road, 
Calcutta.) 

(২) জেনারেল এক্সপোর্ট কোচ্গানী, ১নং 
ব্রিটশশ ইণ্ডিয়ান ছ্টট, কলিকাতা । 
(General Export Compuny, 
1, British Indian 9890৮, 
Calcutta.) - 

(৩) ম্যাকলয়েড এণ্ড কোং, লিমিটেড, 
ম্যাকলয়েড হাউস, ডালছোদী 
চ্কোয়ার, কলিকাতা । (Mcleod 
& Co., Ltd., Mcleod 
House, Dalhousie Square, 
Calcutts.) 

(8) মেদর্সে ওয়াটার সাণ্লাই স্পেসা- 
জান্টস্‌, লিঃ, গজরাট ম্যানসন, 
মৈদল রো এক্‌দটেনসন, 
কলিকাতা । (Messrs. Water 
Supply Specialists, Ltd., 
Gujrat Mansions, Mission 
Row Extension, Calcutta.) 


বাংলার ক্ষয়িষ্ণু গোজাতির উন্নতিকল্গে 
কুত্রিম প্রজননের সার্থকতা 


্রাকাতিকচন্্র মুখার্জি 


এবএসালি, এহ-আব-[ল'ভি এল 


এাসিষ্ট্যান্ট ডাইরেক্টর অফ্‌ তেটেরিনারী সারভিসেস্‌, পশ্চিমবঙ্গ 


ভারতের গ্যোদচ্পদ সমগ্র পৃথিবীর গো- 
সম্পদের এক-তৃতায়াংশ হ'লেও ভারতের গোজাতি 
আজ দেশের সম্পদ: নয়। সংখ্যার গ্র্ত্ 
সত্বেও আজ তা দেশের গ্লানি, কারণ পাশ্চাত্য 
দেশসমূহের তুলনায় ভারতের গরু আজ শুধূ 
নামেই গরু। গাভীর পল্স্বিনী নাম আজ 
অভিধান পৃচ্তকে সামাবচ্ধ একটা কথা ছাত্র, 
কারণ অঘৃতরূপশী দুছ্ধের উৎস তাদের আজ 
শৃক্কত্ায়ু।__ এর কারন কি? 


অনেকদিন ধরে অলেক কিছু বিব্চেনা ও 
পর্যবেক্ষণ ক'রে জানা গেছে যে, উপফৃস্ত 
পড়ের অভাব গোজাতির এই অবচ্হারে অন্যতম 
কারণ। উপফ্ক্ত ভালো ষড় যে আমাদের 
দেশে নেই, একথা বলা চলে না। হা আছে ভা 
সংখ্যার দিক দিয়ে এত অপ্রতুল ষে, গোজাতির 
উলতিকফ্লে সর্বক্ষেত্রে তাদের সাহায্য নেওয়া 


মোটেই সচ্ভবপর নয়। বিদেশ ভাল জাতের 
যড়ের লাহাযো এদেশের গোজাতির উন্ময়নের 
চেষ্টা করতে গেলে এদেশের গাভীর লংখদা 
অন্‌পাতে যে কয়টি ষড় প্রয়োজন, দেশের 
বর্তমান আর্থিক অবস্হাতে তা কেনা কতদূর 
স্চ্ভবপর হবে তা বিবেচ্য । তাছাড়া পরশছ্ছা 
গ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, এই মাড় দিয়ে 
এদেশের গরুর প্রজনন আল্‌ কলজ্রদ হলেও, শেষ 
পর্যন্ত ভা অশুভ হয়েই দাড়ায় এবং দেশের 
গরুর পক্ষে তা বিশেষ অনিষ্টকর্‌ হয়। 


সহ দিক দিয়ে বিবেচনা ক'রে এদেশে ঘে 
কয়টি ভালো যণড় আছে তাদের দিয়েই এই 
কাজটা করা খুবই লমাচান ব'লে মনে হয় । 
সংঘ্যাজপতার জন্য দ্বাভাবিক্তাবে সেটা করা 
সচ্ভবপর নয়. একথা আগেই বল হয়েছে। 
এই সমস্যার সমাধান করতে পারে "কৃত্রিম 


শশশশীশীশশীশশশশাশীশ্াীবহুক্মরািপিিোশিিাশিশিশাশিশীশিশী 


উপায়ে প্রজনন পদ্হতি”। বহু গবেষণার ফলে, 
আবিষ্কৃত এই পদ্ধতি রাশিয়া. ইংলণ্ড. 
আমেরিকা প্রভৃতি বহু দেশে আজকাল পশু 
প্রজলন কাক্ষে ব্যাপকভাবে র্যব্হ্ত হচ্ছে। হা 
ফল পাওয়া ণেছে তাতে নিঃদন্দেছে প্রমাণিত 
হয়েছে যে, এই কৃত্রিম পদ্ধতি বর্তমান বিজ্ঞানের 
একটি শ্রেষ্ঠ, অবদান । 


কৃত্রিম উপায়ে প্রহনন কথাটা শৃললেই 

লোকের ননে সন্দেহ জাগা দ্বাভাবিক যে ওটা 
হয়তো আগাগোড়া কৃত্রিম একটা কিছু এবং এই 
উপায়ে কোন জশীবন্ত প্রাঘশীরই উৎপাদন সম্ভব 
হতে পারে না। এই সন্দেহ বা ধারণা স্ম্পর্শ 
ভুল। কেন না কৃত্রিম নাম থাকলেও এর মধ্যে 
কৃত্রিমতা খুবই গালান্য এবং ভা কেবল একটি 
বিশেষ আধারে ড় থেকে পৃত্বীজ দংগ্রহ ও 
তারই সামান্যতম অংশ স্ত্রী অ্চেগ সার করার 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ষাঁড় এবং গরুর স্বাভাবিক 
মিলনের আগের ও পরের হা কিছ তা প্রকৃতির 
নির্দেশ অনুসারে স্বাভাবিকভাবেই অন্‌ষ্টিত 
হয়। এই সাদানাট্‌কু কত্রিঘভর ভুনা তার 
কিছুই ব্যাহত ছয় না। 


কৃত্রিম উপায়ে প্রজনন ব্যাপারে যেটুকু 
কৃত্রিঘভার সাহাবা নেওয়া হয় তা মোটামুটি 
এইঃ_একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় একটি নির্বিজিত 
(Sterilized) আধারে হাড় খেকে প্‌ংবজ 
আছর করা হয়। তারপরেই এই পৃত্বীজের 
প্রাণশক্তি স্বাভাবিক কি না, তা জানার জন্য 
বৈজ্ঞানিক প্রধায় তা পরাছা করা হয়। এই 
লংগ্হীত পৃংবীজের অতি সামান্যই একটুহালি, 
একটি খুবই সাধারণ ঘন্রের সাহাযো গাভীর 
কামোন্তেজনার (Heat) সময় তার তরী অঙেগ 
সঞ্চারিত করা হয়। শ্যরশীর বিদ্যা (Physio- 
1০85 মতে এই প্রক্তিয়ার কল চ্বাভাবিকভাবে 


শর্ভতপপ্টারের অনুরূপ: স্বাভাবিক ও কৃত্রিম, 
এই দুটি পদ্ধতির মধ্যে কোনই পার্থেকা নেই, 
কেন না এতেও স্বাভাবিক পর্ভধালের মতো তিক 
একইভাবে এবং তিক লিদ্র্ঘ্ট সময়েই দূস্ছ ও 
সবল বাছুর প্রসব হয়। 


এই কৃত্রিম পদ্ধতির উপ্কারিভা সম্বম্ধে 

দ্মস্ত কিছূ ঘুলে বলা সদয়সাগেছ এবং এবালে 
তা দচ্ভব নয়। তাই সংক্ষেপে ছে সহ্বচ্হে 
কিছু আলোচনা করা হলো। দ্বাভাবিকভাবে 
প্রজনকালে একটি হশড় থেকে যে পরিমাণ 
পৃত্বীজ ক্ষরণ হয় তা কেবলমাত্র একটি গরুর 
ছেতেই বায়িত হয়; কিন্তু এই কৃত্রিম পচ্বতিতে 
সেই একটি বশড় থেকে সংগৃহীত প্‌ংবাড় 
বিজ্ঞান্সম্মতভাবে স্তরচ্ছণ ক'রে আবশ্যকমতো 
অতি অল্প মাত্রায় প্রয়োগ ক'রে গড়ে" কুড়িটি 
গর্‌র পর্ভস্টার করা মায়, --স্বাভাবিকন্তাবে 
করতে গেলে সেঙালে এই কুড়িটি গরুর জন্য 
কুড়িটি হশড়ের প্রয়োজন ছতো। এই কৃত্রিম 
পদ্ধতিতে একটি ঘাড় দিয়েই ধদি সেই কাজটি 
করা বায়. তবে সেই কাজের জন্য একগাদা টাকা 
খরচ ক'রে কুড়িটি ষড় প্রতিপালন করা অর্থ- 
বিদ্যা (Economies) মতে কতথানি 
সমীচীন তা বোধ হয় ব্যাখ্যা ক'রে বলবার 
দরকার করে না। 


উপরোক্ত সৃবিধা ছাড়াও আরও কয়েকটি 
সৃব্ধা এই পদ্ধতিতে পাওয়া যায়, যার বাব্হারক 
মল্য সামান্য নয়। দেইগুলি এই ঃ_৯) 
ছংগৃহশত পৃহবশীজ বিশেষ প্রক্রিয়ায় পচ ছয় দিন 
পর্যন্ত অবিকৃত অবস্হায় রাখা যায়, ছে দূব্ধার 
জন্য স্ংগৃহশত হবার দিলেই প্ৃহবীজ স্মস্তটা 
খ্রচ না হ'লে পণচ ছ'ছিন ধরে পেটা ব্যবহার করা 
যার। (২) কোন কোন গরুর এমন কতকগুলি 
* আভাম্তরীণ রোগ থাকে যার জন্য স্বাডাবিকভাবে . 


পাশাশীশীশশিশাশোশীশীশিপদ্বরাঁিিিিিশিশোশাশীশী 


গ্ভসিগ্ঠার হয় না। এমনকি দ্বাভাতিকভাবে 
প্রজন্নকালে সেই রোগগুলি আর্ত থেকে 
ঘায়। এই কারিম প্রজননপদ্ছতি প্রয়োপকালে দেই 
সব রোগ সহজেই ধরা পড়ে এবং যধোপ্হৃত্ত 
চিকিৎসার পর সেই সব গরুর গর্ভাধাল স্ন্ভৰ হয়। 
(৩) স্বাভাবিক মিলনের ফলে হাড় থেকে পরতে 
পংক্রাম্ত হয় এমন কতকগ্‌লি দংক্রামক রোগের 
ব্যাপক্তাও এই* কৃত্রিম প্রজননপদ্ধতি প্রয়োগে 
সচ্প্্ণভাবে নিরোধ করা যায়। (8) পৃত্বীজ 
পাঁচ ছ'দিন পর্যন্ত সংরক্ষ করার স্চ্ভাবনা 
থাকাতে গরুকে ষড়ের কাছে লা এনেও বিশেষ 
আধারে সংরক্ষিত পৃত্বীজ দূরস্হালে নিয়ে পিয়ে 
সেখানকার গরুর গর্ভসপ্টার করা যেতে পারে। 


মাত কিছুকাল আগে আমাদের দেশে এই কৃত্রিম 
প্রজনন সম্বন্ধে কাজ করবার জন্য গবেষ্যগার 
দ্থাপিত হয়েছে এবং সেখানে আশানুরূপ কল 
গাওয়াতে এই অতি অজ কালের মধ্যেই ইজজতনগর, 
কোলকাতা. পাটনা ও বাঞ্চগালোরে চারটি কৃত্রিম 
প্রজনন-কেন্দর প্যাপ্ত হয়ে ধৃৰই তংপ্রতার সঞ্গে 
কাজ চালানো হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে এটা উল্লেখ 
করা যেতে পারে যে, একমাত্র কোলকাতা কেন্দ্রে 
এই কৃত্রিম পদ্ধতিতে ইতিমধ্যে দ্‌'হাজারের ওপর 
গরুর গর্ভদপ্টার করা হয়েছে, যার কল 
যখেণ্টই অন্যোপ্রদ ব'লে প্রমাণিত হরেছে। 
কোলকাতার এই কেন্দ্রটি প্শ্চিমবভগশীয় 


সরকারের বেল্পাছিয়াস্হিত প্শু-চিকিত্দালেয়ে 
অবচ্ছিত এবং তা কেন্দ্রীয় প্শুবিজ্ঞাল 
আন্শ্ীলনাপারের তত্বাবধানে বিশ্েজের দ্বারা 
পরিচালিত হচ্ছে।_ দক্ষিণ কোলকাতায় ১৮নং 
ব্রড ক্ট্রীটে প্রাদেশিক সরকারের পশৃ-চিকিতলা 
বিভাগের লিয়ন্্রণাধশলে পরিচালিত পশু- 
ছলসেপাতালে এই কৃত্রিম প্রজননের একটি শাখা 
কেন্দু খোলা হয়েছে এবং সেখানে আশান্ুক্ুপ্‌ 
কাজ চলছে বাদৰপূর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে 
নার একটি শাখা বেন্দ্র স্হাপ্নের কথা চলছে। 


এই পদ্ধতির সারা পাঁশ্চিলবাংলায় ব্যাপক 
প্রন্রের জনা একটি পরিকঙ্গপলা করা আশৃ 
প্রয়োজন, হাতে ক'রে প্রত্েকটি খানায় একটি 
কারে কৃত্রিম প্রলন-কেন্তু খোলা যেতে পারে। 
এই সব কেন্দ্র থেকে বিশেৰজ্ঞগণ তশদের 
কর্মচারশদের পাহদয্যে বিশেষ আহারে রক্ছিত 
ভালো হাড়ের পৃংবীজ [লিয়ে যে কোল দৃরতম 
গ্রামে গিয়ে সেখানকার পর্‌র গর্তসপ্টার করবার 
ব্যবস্হা করবেল। এইভাবে বাদ এই প্চ্থাত 
ব্যাপক প্রসারতালাভে সমর্থ হয়, তবে হুৰ অগপ 
সময়ের মধ্যেই এবং অতি সামান্য খরচে দেশের 
সমস্ত প্রৃর, গামান্য ক'টি ভালো ষশড়ের 
*পৃংবীজের দ্বারা গর্ভস্গার করা যাবে; হার ফলে 
দেশের দ্‌শ্ধবতী গাভশীর বর্তমান অভাব তথা 
দূহের অভাবে বহুলাংশে পূরণ হতে পারবে। 





শীক-সব্জির চাষ 


ভ্রীপ্রশান্তশঙ্কর অন্তদ্ানত 


বিংএণস- ৰি-একি 


(বসুন্ধরার ১ম বর্ষের ৫ম্‌-৬প্ত সংখ্যায় শাক- 
সব্চির চাষ সম্বন্ধে প্রথমে সাধারণভাবে ও পরে 
প্রধান প্রধান বর্ধাতি শাক-দব্জি সম্বন্ধে পৃথক- 
ভাবে আলোচনা করা হ'য়েছে। এই প্রবন্ধে 
আলোচন্দ করা হবে শীতের শ্যক-সব্জি স্চ্বন্ধে। 
চাষ-আ্াবাদের সাধারণ নলিয়মকাকূন সদ্বন্ধে 
পূর্ব প্রবন্ধে সমালোচনা করা হয়েছে ব'লে এধালে 
জর আর পুনরাবৃত্তি করা হবে লা।, 


বাধাকপি 


জাত।_ নানারকমের  বশাধ্াকপি 
হানের প্রধানত, ভাগ করা যায় ভিন ভাগে। 


আছে। 
এক 





বাঙাকপি (বাব) 


রকম ছচ্ছে, তা'র পাতা লাল-__সেগুলি প্চরাচর 


এই প্রদেশে চাষ হুয় না। আর এক রকম হচ্ছে, 
তার পাতা খুব কোকড়ান, এর লাম "'গ্যাভয়'" 


(5৭৮০১) জাত। এগপ্‌লিরও চাষ কম। 
বে রকমের চাষ স্বচেয়ে বেশী হয় তার পাতা 
সমান অর্থাৎ কেশকড়াল না। এগুলির মধ্যে 
আবার “মাথা'' দেখা হায় ৩ রকমের। কোনটির 
মাথা চেণ্টা. কোনটির গোল, আর কোনটির 
মাথা দেখতে নারকেলের মত হাড়া ও ছ'চিলো। 
যাহোক, এই প্রতোক প্রকারের বশাধাকাঁপর মধ্যে 
আবার লানাজাত' আছে। তার মধ্যে আবার 
কতকগৃলি জলদি ও কতকগ্চাল্‌ ন্যাব। জলদি 
জাত ৮০-১০০ দিনে ও নাৰি জাত ১০০-১২০ 
দিনে তৈরা হয়। পশ্চিমবঞ্গে পাটনাই জাতের 
বাধাকাপর চাষ হয় বেশ 


মাটি।__বশধাকপির জন্য উর্বর ও সরস দো- 

আশ ৰা এ+টেল-দো-পাশ মাটি ভাল। ভবে 
জলদি ফসল ভাল হয় দো-অশশ বা বেলে দো" 
আশ গাটিতে। 


সার।-_বাধাকপির পাতাই সর্বস্ব ব'লে এর 
নাইছ্রোজেন্ছটিত সার বেশ প্রয়োজন সন্দেহ নেই, 
কিন্তু ফসফেট ও পটাশঘটিত সারের অভাবেও 
ফসল তিক ভাল হয় লা। এর ঘহো আবার 
পটাশের প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত বেশশী। এর অভাবে 
“মাথা” স্পস্জের মত নরম থেকে হায়__শন্ত ক'রে 
বাধে না। 


সারের মধ্য প্রথমেই বেশী ক'রে জৈব দার 
দেওয়া প্রয়োজন। তা'তে মাটি সরস থাকে। 
এজন্য সম্ভব হ'লে খরিপ ঘন্দে সবুজ সার করা 
উচিত! তা" না হ'লে কাটাপ্রতি ২।৩ ঘল গোবর 
বা কম্দেন্টে দার দিতে হবে। এই সার দিতে 
হবে যেখানে যেখনে চারা লাগানো হবে সেখানে 
* সেখানে পর্ত ক'রে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে। এ 


লালা িশবহন্ধরািিোশীশিশোতাতি 


ছাড়াও চারা বড় হবার সময়ে তাকে বেশ সতেজ 
রাঙ্েতে ও বাড়তে সাহাহ্য করার জন্যে গাছের 
গোড়ায় ২৩ বার সার দেওয়া প্রল্লোভল। এজন্যে 
কাঠাপ্রতি মোট ১ সের কারে এামোনিয়াম্‌ 
সালফেট দেওয়া ছেতে পারে। আর মাটিতে 
ফসুফেটের অভাব থাকলে এাসদোনলিয়াদ সাল্‌- 
ফেটের পরিবর্তে .এযামোনিয়াস ফসফেট দেওয়া 
উচিত। অর্থবা ফসফেট সরবর্যহের জনা কাঠা- 
প্রতি মোটামুটি ই_-১ সের হারে ছাড়ের গুড়ো 
গোবর দেওয়ার সময়ে সেই সডেগ প্রয়োগ করা 
যেতে পারে৷ প্টাশ সরবরাহের জন্য কাতাত্রাড 
২1৩ সের কারে কাঠের ছাই গাছ ছোট থাকতে 
থাকতেই দেওয়া উচিত। 





বানাকপি 


বোমার সদয় ।-_ব'াধাকপ্ির বীজ এসন দময়ে 
ব্‌নতে হয় যে চারা যখন তৈরা ছয় তথন ব্য 
আর গরম অনেকটা কেটে, ঘায়। চারা তৈরা 
হ'তে সাধারণতঃ 810 সণ্তাহ সময় লাগে। এজস্য 


সাধারণতঃ জলদি ফসলের বাজ ফেলা হয় ভাদ 
মাসে। নাৰি জাতের বীজ ফেলা চলতে পারে 
কার্তিক মাস পৰ্যন্ত৷ 


ৰাঁজের হরে।__কাঠাপ্রতি সিকি তোলা বীজের 
চারা লাগে। 


চারা তেজ ।_ মাটি খেকে জল দহজে সরে 
হায় এরকমের বীজতলা তেরা করা দরকার: তার 
ওপরের মাটিতে এক আঙ্গুল পৃ ক'রে পাতা 
পচা দার বা ভাল ক'রে পচা গোবর সার বা 
কম্নোষ্ট দিয়ে, মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ডাল ক'রে 
গ্শুড়ো ক'রতে ছবে। বীজ খুব পাতলা ক'রে 
ছিটিয়ে দিতে হবে যাতে বীজ মোটামুটি ২1১ 
আঙ্গুল ফাকে কাকে পড়ে। সাধারণতঃ ৩ 
হাত হচ্বা ও ২ হাত চওড়া দ্হালে ৯ তোলা বাজ 
লাগে। তারপর গুড়ো আটটি তার ওপর পাতলা 
ক'রে ছড়িয়ে দিয়ে আদ্ডে আস্তে ছাত দিয়ে চেপে 
দিতে ছবে। প্রয়োজনত জল দিতে হবে। 
ৰীজতলাকে এখন থেকে আগাগ্দেড়া চারা তোলার 
স্ময়ে চাটাই বা অন্য কিছু লিয়ে ঢেকে প্রথর 
রোদ ও বৃষ্টি থেকে রক্ছা ক'রতে ছবে। আবার 
হখন্‌ই স্‌ব্ধি৷ পাওয়া হায় তথখনহ সেই চালা 


উঠিয়ে নিতে ছবে। কারণ আলো না পেলে চারা 
ছয়ে পড়ে লম্বা ও দূর্বল। চারাকে শিশির 
জাগানোও দরকার। 


৯৩ দিনের মধ্োই চারা গজাবে। এখন 
২1১ দিন প্র প্র স্কালে বা বিকালে জন্‌ দিতে 
হবে। জল দেওয়ার ব্যাপারে খুব সাবধান হ'তে 
হবে ষ্যতে চারার জলের অভাব না হয় অথচ বেশী 
ভল দেওয়ায় চারা পাছ আবার গোড়া পচে মারা 
না বয়ে। 

চারা 91৪ আগত লম্বা হ'লেই একদিন 
বিকেলের দিকে বাজতলা ভাল ক'রে ভিজিয়ে 
নিয়ে একটি কাতির সাহায্যে চারা তুলে তুলে আর 


২ শীশীশীশশিশশিশিাীবহ্ধরা শি 


একটি বাঁজতলায় ৩1৪ আলাল ফণকে ফাকে 
গত ক'রে কারে তার মধ্যে লাগাতে হবে। 
মেটোম্‌টি ২1৩ সস্তা পরে চারার 1৬ পাতা 
হ'লে সেগুলি তুলে জমিতে লাগাতে হবে। চরো 
তুলে নেওয়ার আগে বীজতলায় ডাল ক'রে জল 
দিয়ে ভিজিয়ে লিতে দয়। তাছাড়া এর ২।১ 
দিল জাগেই মাটি বেশ একট. বেশশী ক'রে খুচিয়ে 
দিলে নতুল নতুন শিকড় বের হয় ও ভাতে চারা 
তুলে লিয়ে লাগালে সহজে মরে না। 

আছ তৈরী ও চারারোদ্রাঁজাম ভালভাবে 
চাহ ক'রে ছোট ছোট "'দ্লটে" ভাগ ভাগ ক'রে 
রেছে দিতে হবে। জল-সেচের নাল” করারও ব্যবস্হা 
রাখতে ছবে। তারপর ১ -১ই ছাভ অন্তর 
51১ আঙ্গুল গড়ার করে নালা ক'রতে ছবে। 
তার মধ্যে ১. ৯২ ছাত দূরে দূরে চারা বসবে। 
বেখানে যেখানে চারা বসবে সেখালে সেখানে 
সার দিয়ে, ভাল ক'রে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে মাটি 
খুব ভাল ক'রে গ'্‌ড়ো ক'রতে হবে। লাধ্ারণতঃ 
জল জাতের বেলায় বা মাটি কম উর্বর হ'লে 
১ হাত অন্তর ও লাঁৰ জাতের জন্য বা মাটি বেশী 
উর্বর হ'লে ১ই হাত অন্তর চারা বদাতে হবে। 
ঢারা এমনভাবে লাগাতে হবে যে চারার সবচেয়ে 
নাচের পাতা পর্যন্ত মাটির নীচে যায় ও শিকড় 
সোজা খাকে। গাছের গোড়ার মাটি উচ্চু ও 
চারদিকে ঢালু রাষতে হবে। প্রথম কয়েকদিন 
রোজ সকালে বা বিকেলে জল দিতে হবে। প্রথম 
দিন শুধু জলের পরিবর্তে কেরোসিন টিনের ১ 
টিন জলে আধ পোয়া বা তার কিছু কম এ্যামো- 
নিয়াম ফসফেট প্চলে মোটাম্‌টি ১০।৬৫টি 
চারার গোড়ায় দিলে ভাল হয়। প্রথম ৩ দিন 
দিনের বেলায় চারা কলার খোল দিয়ে ঢেকে 
রাখতে হবে। 

প্রবর্তী পরিচর্যা ।__যেস্‌ব চারা দূর্বল ব'লে 
মনে হবে বা মরে যাবে সেখানে দেখালে দহেগ 


সঙ্গে নতুন চারা লাগিয়ে দেওয়া উচিত। প্রয়োজন- 
মত জল দিতে হবে ও মাটির ওপরে চটা পড়ে গেলে 
তা" ভেচ্ণে দিতে হবে। গাছ একটু বড় হ'লে 
ছোটাছৃটি ১০1২০ দিন পরে চারার গোড়া খেকে 
৩18 আঙগ্ল দূরে দূরে কিছ কিছ এযামোনি- 
মাম সালফেট ইত্যাদি পূর্ববৃর্ত সার দিয়ে 
গাছের গোড়ায় মাটি দিয়ে দিতে ছবে। আরও 
১০১৫ দিন পরে আর একবার দার দিয়ে পাছের 
গোড়ায় মাটি দিতে ছবে। এবারে মাটি দেবার 
ফলে দুই সারির মধ্যে লালা হয়ে যাবে ও তার 
মধ্যে জল-পেচের সুবিধা হুবে। নিয়মিতভাবে 
জল-স্চে ক'রতে ছবে। গাছ হতই বড় হবে ততই 
বেশশী পরিমাণে জল দিতে হবে। সাধারণতঃ 
দণ্তাহে ২।৩ দিন ক'রে জল দেবার প্রয়োজন ছয়। 
এই গাছ হখন্‌ বাড়তে থাকে তথন জলের অভাব 
হ'লে ফসলের যুব স্তি হয়। 


গাছের গোড়ার আধমরা পাতাগ্‌লি ছাড়ে 
ফেলতে হবে। তাতে গাছ সতেজ হয় বেশা। 
অনেক সময়ে পাতা বেধে দিলে “মাথার” বাধ 
ধরতে সৃবিধা হয়। 


ফসল তোলা ।-_গাছের জাত ও চাষ-আবাদের 
বাবস্হা অনৃযায়শী মোট ৮০-১২০ দিলে ফসল 
তোলার উপঘৃত্ত হয়। সময়মত ফসল তোলার 
কোন অলুব্ধায় আরও অল্প কয়েকদিন ফ্কসল 
জমিতে রাখতে গেলে সেই পাছগ্‌লি ওপরে টেনে 
গোড়া ধুব অল্প একটু আলগা ক'রে দিলে 
অনেকে সময় উপকার পাওয়া যায়। 

ফল্পন।--সাধারলতঃ কাঠাস্রতি ৬০-৮০টি কপি 


পাওয়া হায় ও তার ওজন ছয় মোটামুটি ২ই_-৩ 
ম্ণ। 


ৰাজ রাঙগা।__এছ প্রদেশে একমাত্র দার্জিলিং 
ফেলার পাহাড়ে বণধাকপির বাজ রাখা যায়। 


জতত_ত—ততূতূত_--সহুন্ধ রহ 


ছুলকপি 


ফুলকপির যে অংশ আমরা থাই তা" প্রকৃতপক্ষে 
প্্‌্পমত্জরী। এর চাষ মোটামুটি বশহাকাঁল, 
চাষের মতই, তবে এর জন্য যেল চাই আরও বেলা 
যা 





ফুলকপি 


জাত ।-_অনেক জাতের ক্কলকাঁপ আছে। তার 
মধ্যে জলদি, মাবারি ও লাহি এই তিল রকমই 
আছে। জলদি জাত ৬০-৮০ দিনে, মাবারি জাত 
৮০-১০০ দিনে ও নাবি জাত ১০০-১২০ দিনে 
তৈরী হয়। পশ্চিমবল্ণে পাটনাই ও বেলারস 
জাতের চাষ হয় বেশশী। 

মাটি ।ঁ_এ বিষয়ে বশাধাকাপর সফচেগ কোল 
পার্থক্য নেই। 

সার।-_কজকপির জন্যও হব উর্বরা জমি 
চাই। বশধাকদির জন্য যে যে সার দেওয়ার 
কথা বলা হ'য়েছে এই, দলেও মোটামুটি তাই 
দিতে ছবে, ভবে ছাই দেওয়ার প্রয়োজন লেই। 
আর এই ছুস্লে লাইট্রোজেলছটিত সার বেশী 
ছিলে গাছের পাতা হবে বড় বড় কিন্তু কূল হবে 


না তত বড়। এর পঞ্গে চাই তিক অন্প্যতে 
ফসফেটছটিত সার। 

বোলার সময় ফুলকপি বাধাকপির তুলনায় 
আগে বোনা বায়। সাধারণতঃ জলদি জাতের 
বীজ বোনা হয় শ্রাবণ ঘাদেই। ভাদু-আাশ্বিনে 
বোনা হয় মাৰারি জাত ও নাৰি জাত বোনা হয় 
তারপরে কার্তিক-অন্রাণ পর্বন্ত। 

বীজের হরে।__এবিহয়ে বপধকেছির সড়েগ 
বিশেষ কোন্‌ পার্থক্য নেই? 

চারা তোল্া।__বশধাকপির চারা ভোলার 
মতই, তবে বীজতলায় চারা দুইবার চ্হালান্তর 
করলে বেশী উপকার পাও বারু। 

জমে ভৈরশী ও চারা রোদ” বশাধাকির 
সঙ্গ বিশেষ কোন পার্ক লেই। তবে ফুল- 
কপির জর্াদ জাভ ষে সময়ে লাগালো হয় সে 
সমরে মাঝে মাঝে বেশ বৃচ্টি হ'তে পারে ব'লে 
জন্‌ নিকশের ব্যবসা রাখতে হবে। এজন্য 
সাধারণতঃ নালা না কেটে সমান জমিতেই চারা 
লাগানোই ভাল, ঘাতে বৃষ্টির জল গাছের পোড়ায় 
কোনপ্রকারে না দাড়াতে পারে। 

প্রৰর্তী প্ণরচর্ঘা।__ মোটামুটি বাধাকপির 
আনুরূপ। আলো লেগে "ফুল" অনেকটা 
হলদে হয়ে হায়। এজন্য পাতা বেধে বা তার 
ওপরে ছে'ড়া পাতা দিয়ে ঢেকে দেওয়া যেতে 
পারে। 


ছস্জ ভোলা ।__জাত অন্তায়ূশী লাধারণতঃ 
৬০-৯২০ ছিলে ফসল তোলা হয়। কাঠাপ্রতি 
৬০-৮০টি ফুল পাওয়া যায় ও তার ওজন ছয় 
২--ই মল! 

কাজ রাহ্য। ক্ৃলকপ্ির বীজ রাখার জন্য 
বিশেষ হরের প্রয়োজন। প্রথমে ভাল ভাল গাছ- 
গুজি বেছে টিতে হবে বাজ রাখার জন্যে। এই 
পাছগৃলির গোড়ায় শেষ পর্যন্ত নিয়মিত জল 


পাশাপাশীশশীশাশীশাশাশশিশিিহ্্ধরাশিশিশিশীশিশোশিশোশীশীশিশিশি 


ও প্রয়োজন হ'লে সার দিতে হবে। ফুলকপির 
মাথায় অসংবা ফুলের কৃশড় খাকে। তার মধ্যে 
ধারের গলি বয়সে বড় ও মধ্যের গৃলি ছোট। 
এজন্য বাজ রাখার উদ্দেশ্যে "মাখার মাঝখানের 
কিছু অংশ কেটে ফেলে দিয়ে বাকশ কৃশডপ্যালকে 
গাছের সম্পূর্ণ ঘদ্যে আহরণ ক'রে সতেজ হতে 
দেওয়া উচিত। ফুল যখন ফোটা আরম্ভ করে 
তল থেকে আরম্ভ ক'রে ছল ধরা শেষ হওয়া 
পৰন্ত একটি কাপড়ের থলে দিয়ে ঢেকে দেওয়া 
উচিত যাতে অন্য জাতের কৃজকদি গাছ 
খেকে ফুলের রেল্‌ এলে সংমিশ্রণ ক'রে দিতে লা 
পারে। তারপর ফল বড় হতে পাকে । ভালভাবে 
ফল পাকার পর সাবধানে বীজ সংগ্রহ ক'রে 
শুকিয়ে নিয়ে কোন পরিষ্কার ও শুকনো পাত্রে 
রেখে ডাল ক'রে মুখ আটকে রাখতে হবে। 

সাধারণতঃ কাঠাত্রতি আধ সের বাঁজ পাওয়া 


নায়। 
ওলকপি 

অংশটা খাই দেটা হচ্ছে গাছের 
কাণ্ড বা ডাটা তা' ফুলে গিয়ে গোল বত্রের 
মত হ'য়ে যায়। এদিক থেকে এটা অনেকটা 
ফুলকপি আর শলগমের মাঝামাহি। 

জাত।- প্রধানত: দৃ'রকমের ওলকপি দেখা 
যায় ফিকে ও সবুজ বা সাদা রঙের। এর 
মধ্য ভাবার রং কনবেশশী গাঢ় হয়, আর আকারেরও 
পর্থেক্য ছয় বিভিন্ন জাতে। "'আর্ল ভিয়েনা" 
ও "পার্‌পল্‌ ভিয়েনা” এই দু'টি জাতের নাম 
উল্লেখ করা যেতে প্ারে। 

মাটি ।-_ওলকপির লচ্ছে দো-অশাশ বা এ+টেল 
দো-আশশ মাটি ভালা জল্যদি ফসলের জন্য 
বেলে দো-অশশ্‌ মাটিই প্রেয়। 

সার।-_ওলকপির জন্য বিশেষ ক'রে নাইট্রো- 
জেন ও পটাশঘটিভ সার দেওয়া প্রয়োজন। 


ওনকপির যে 


নাইট্রোজেনের অভাবে গাছের আশান্‌র্‌প বৃদ্ধি 
হয় না। আরে পারিদিত পটাশের অভাবে হয় 
প্তোই হয় বেশশ না হল্প ওলকপি হায় ফেটে ফেটে । 
প্রথমে কাঠাপ্রতি ২ মণ গোবর সার দেওয়া 
যেতে পারে। তারপর চারা মাটিতে একটু লেগে 
গেলে কাঠাপ্রতি ২০ দের করে ছাই দিতে ছবে। 
ওলকপি হাতে বেল নরম থাকে এজন্য চারার 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গ কিছুদিন পর পর খূৰ অল্প 
ক'রে নাইট্রোজেনছটিত সার দেওয়া ডাল। এজনা 
দেওয়া যেতে পারে কাঠাপ্রতি মোট ২1৩ 
পোয়া ক'রে এ্যামোনিয়াদ সালফেট বা এ্যামো- 
নিয়াম ফসফেট অথবা দেওয়া যেতে পারে গোবর 
আর চোনা জলের দঙেগ গুজে। 

বীজ বোনা ।_ সাধারণতঃ ভাদ খেকে আরম্ভ 
ক'রে কার্তিক পর্যন্ত ওলকপির বীজ বশজতলায় 


বোনা হয়। বাধাকপির চারার মতই চারা 
তুলতে হয়। চারা তৈরী হ'তে সময় লাগ 
১৫২০ দিন। কাঠাত্রতি মোটামুটি 3 ২ 


তোলা বাজের চারা লাগে। 

জাঁছ তৈরশ ও চারা রোয়া।-জাম ভালভাবে 
তৈরী কারে সমোটামূটি তিল পোর ছাত বা তার 
কিছু কম দূরে দূরে স্যরি ক'রে. লার দিয়ে 
প্রত্যেক সারিতে ৯০1১২ আবগুল দুরে দূরে 
চারা জাগতে হবে। চারায় নিয়ামত জল দিতে 
হৰে ও প্রথম ২1৩ দিল রোদ থেকে রহ্মা ক'রতে 
হৰে। 

প্রব্ী প্রচর্জা।__নাৰে মাঝে জল দেওয়া, 
ছ্ুপক জায়গায় নতুন চারা লাগানো, মাটির চটা 
ভেগ্লে দেওয়া, আগাছা বেছে ফেলা, দার দেওয়া, 
গাছের ঘরা পাতা তুলে ফেলা ইত্যাদি হ'চ্ছে পরের 
কাজা 

কস তোলা ।__ফসল তোলার উপ্হৃৰ্ব হয় 
দেড় খেকে দূ: মাসের মধ্যে। ওলকপি বেশ 
নরম থাকতে থাকতেই তোলা উচিত। 


লতা -সৰযুন্ধরা----০০০০০----- ০ 


ক্ত্রন। ভালভাবে চাষ করলে কাঠাপ্রতি ১ই 
= "২ মণ ফজন ছয়। 

হজ রাখা ।ঁ_দার্তিলিং জেলার পাহাড়ে 
ওলকপির বীজ রাখা যায়। কাঠাপ্রতে মোটা- 
মি দেড় পোয়া বীজ পাওয়া হায়। 


মূলে 

জাত।---গাঢ় জাল থেকে আরম্ভ ক'রে হবহবে 
সাদা পর্যন্ত নানা রংএর, লচ্বা খেকে আরম্ভ 
ক'রে গেলে পর্যন্ত নানা আকৃতির ও বড় ছোট 
নানা আকারের মূলো দেখতে পাওয়া যায়। 
হাটি।__সৃলোর জন্য ভুরত্ুরে বেলে দো" 
আশ বা দো-আশাশ্‌ মাটি স্বচেয়ে ডাল। দাটির 
মধ্যে বড় বড় ককের বা পাখরের টুকরো থাকলে 
শিকড়ের বৃদ্ছি বাধাপ্রাপ্ত 'হয়। ফলে শিকড়ের 
শাখা প্রশাখ্য বা ছ্শাকড়া বেরিয়ে গলো 
ছয়ে যায় ধারাপ। মাটি বেশ এ'টেল হ'লে 
মৃলো বেশশ বাড়তে পারে না. বিশেষতঃ হাদি মাটি 
শুকিয়ে যায়। মূলোর জল্‌দি ফসল এ'টেল 
দাটিতে গোটেই ভাল হয় না। 
সার।-_সূলোর জন্যে গোবর সার জার ছাই 
দিলেই চলে। মূলোর সার প্রয়োগ স্চ্বস্ধে 
সাবধান হ'তে হয়। সার ঘাদি মাটির নাঁচে না 
পড়ে তবে শিকড় আশে পাশে হাদ্য পেয়ে হয়ে ও 
সেজনা শিকড়ের ফ"যকড়া বেরিয়ে যায় । আর 
সার বেশ নাচে থাকলে তার হেশজে শিকড় 
নাচের দিকে যেতে থাকে। আর একটি বিষয় 
ল্য করার আছে যে মূলোর অগ্রভাগ ছচ্ছে বাড়ন্ত 
অংশ ও সেই অংশ দিয়েই মূলো বেশশর ভাগ 
খাদ্য গ্রহল করে। এজন্য মূলোর জমিতে খুব 
গভীরভাবে চাষ দিয়ে সার যতদ্‌র সচ্ভৰ নাচে 
দিয়ে দিতে হয়। কাঠাপ্রতি ১-_১ই মল গোবর 
দিলেই চলে। আর ছাই দেওয়া যেতে পারে 
কাতাত্রতি মোটামূটি ২-৩ দের। বেলে মাডিতে 


এ'টেল মাটির তুলনায় পটাশ কম খাকে ব'লে 
বেলে মাটিতে ছাই দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বেশশ। 
হাদি নাইট্রোক্রেনঘটিত সার বেশ থাকে আর দেই 
আনুঙ্গাতে পটাশ লা থাকে তবে সূলো বড় দ'য়ে 
হ'য়ে ফেটে যেতে থাকে 
বোলার সদয় । শ্রাবণ মাসে জোর বৃষ্টি 
কেটে গেলেই মূলোর বীজ বোনা আরম্ভ ছয়ু। 
মার কার্তিক মাস পর্যন্ত দঙ্কায় দঙ্কায় বাজ 
বোনা চল্গে। 


বীজের ছরে।__কাটাপ্র্তি মোটামুটি 
তোলা বীজ জাগে। 


জদি তৈরী ও বীজ বোমা ।- জি খুব ভাজ- 

ভাবে গভশর ক'রে চাষ দিয়ে, স্যর দিয়ে, মাটি 
ভাল ক'রে গুড়ো ক'রে দিয়ে বীজ বলতে হবে। 
বাজ সাধারণতঃ ছিটিয়ে বোনা হয়। সার 
ক'রে বুলজে বিড়ি ও জল-স্ভে দেওয়ার স্্‌বিধা 
ছয়। মোটামুটি আধ হাত অন্তর সারি ক'রে 
ৰাঁজ ব্‌ৰতে ছবে। পরে গাছের বৃদ্ধির সণ্গে 
দচ্গে চারা প্রয়োজনমত পাতলা ক'রে দিতে 
হবে। 


প্রৰ্তশী প্রিচর্যা।__ঘোটাম্ভটি ১ সণ্তাহের 
মধ্যেই বীজের অঞ্কুরোদ্সঘ হয়। চারা একটু বড় 
হ'লেই লিড় দিয়ে আগাছা বেছে দিতে হবে। 
তারপর প্রয়োজনমত জল দেওয়া, মাটি আলগা 
রাখা, আগ্ছা বেছে ছেলা, ফসল পাতলা ক'রে 
দেওয়া, ছাই ছড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদি হ'চ্ছে পরের 
কাজ। 


ফ্কসল তোজা | মোটাম্‌ূটি ৪-৬ সপ্তাহের 

মধ্যে ফসল তুলতে হয়। বড় বড় ছূলো বেল নরম 
থাকতে থাকতেই তুলে ফেলতে হবে। সৃলো 
তোলার পর বেশী দিব সতেজ রাখতে হ'লে 
পাতার কিছু অংশ ছি'ড়ে ফেলা উচিত। 


লালা" 


ফলৰ ।__লাধারণত: ভালভবে চাহ ক'রলে, 
কাঠাত্রতি ২ই-_৩ মল বা তার চেয়েও বেশী 
ফসল পাওয়া যায়। 

বাজ রাথা।__তিকসত যত্র নেওয়া গেলে 
মৃলোর বজ রাখা যেতে পারে। প্রথমে বীজের 
জনা ভাল জল মৃজো বেছে রাখতে হবে তারপর 
তিক ফুল আসার আগেই মূলো তুলে নিয়ে পাতার 
দিকে ঘাত্র ২৫১ আঙ্গুল রেখে ও শিকড়ের 
দিকে দৃই-তৃতীয়াংদ রেখে বাক] অংশ কেটে 
ফেলতে ছবে। তারপর সেটাকে নিয়ে বেশ সার 
দেওয়া জিতে পাতার গোড়া পর্যন্ত পাতে দিতে 
হবে। শিকড়ের কিছু অংশ কেটে ফেলার কলে 
অবশিষ্ট অংশ থেকে নতুন নতুন শাখা-প্রশাখা 


বের হবে। মাঝে মাঝে জল দিতে হবে। ক্রমে 
ফল আস্বে. ফল ধরবে ও বীজ পাকবে। ভাল 
কারে পাকা বীজ শুকিয়ে নিয়ে শুকনো পাত্রে 
যুব ভাল ক'রে মূখ আটকে রাখতে হবে যাতে 
কোন রকমেই তার মধ্যে বাতাস্‌ ঢুকতে লা পারে।, 
ঘৃূলোর বাজ খুব দাব্ধানে না রাখতে পারলে 
কয়েক বছরের মধ্যে মিশেল হ'য়ে যায়। 
সাধারণতঃ কাতাপ্রতি মোটাম্‌টি আঁড়াই সের 
বাজ পাওয়া যায়। ্ 


গাজর 
গাজর একটি ধূৰ পৃষ্টিকর খাদ্য। এর হধো 
“করোটিন"' (Carotene)  লামে এক 
রকম হলদে রঙের পদার্থ আছে। এর জন্য 





গাজরের রঙ হয় হলদে। রঙ যত গাঢ় হবে 
"ক্যারোটিন" তত বেশশ আছে ব'লে বৃঝতে হবে? 
এই "ক্যারোটিন" অতি সহজেই যাদাস্রাণ ক"তে 
রূপান্তরিত হ'য়ে যেতে প্ারে। কাজেই গাজর 
থাদাপ্রাণ "কণএ পরিগূর্ণ। 
জাত।__তিন রকম আকৃতির গাজর দেখা হায়। 
সধেরণতঃ খুহ বেশশ যেটা দেখা হয়ে সেটা 
ছচ্ছে খুব লম্বা ও ওপর খেকে নীচের দিকে 
ক্রমশঃ ছণ্চুলো। আর এক রকম হচ্ছে অপেক্ষা- 
কৃত লম্বায় ছোট. আর তত ছণুচল্যে লা। আর 
তৃতশয় রকম হ'চ্ছে, অনেকটা শালগছের মত গোল 
গোল। এর দধ্যে আবার লালা রকমের জাত 
আছে। "''নানকিং'” ও "'অঙ্গ-হাট’ এই দু'টি 
জাতের নাম উল্লেখ করা মেতে পারে। 

সাটি ।ঁ_সূলোর বেলায় হয" বলা হ'য়েছে এর 
বেলায় তা’ খেকে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। 
তবে একটি বিষয় লক্ষ্য করবার আছে যে ছাট 
বেশশী সরস ও এ'টেল হ'লে সাধারণতঃ লম্বা 
জাতের গাজরও বেশশী মোটা ও লম্বা ছোট হয়ে 
যায়। এরকম হওয়া ভাল লা। গাজরের 
ভিতরের অংশের তুলনায় বাইরের দিকে বেশী 
"ক্যারোটিন" থাকে ক'লে গাজর র্‌ হওয়াই 
ত্রেয়। 
সার।__সূলোর পঞ্চ! এ বিষয়ে বিশেষ কোন 
পার্থকা নেই। 

বোলার স্হয়।__লাধার্ণতঃ ভাদ্র মাস থেকে 
আরম্ভ ক'রে কার্তিক মাস কি জস্তালের মাবা- 
মাৰি পৰ্যন্ত বীজ বোনা হয়। 

বাঁজের হার।-_-কাঠাপ্রতি দারির দূরত্ব অন্‌- 
হায়শ মোটামৃটি ৩-৬ তোলা বীজ লাগে। 
জগ তৈরী ও বাঁজ বোনা জাম তৈরী 
বিষয়ে দূলোর সঙ্গে কোন্‌ পার্ধক্য নেই। 
গাজরের বীজ সচরাচর জাত অন্যায় আধ হাত 
থেকে তিন পোয়া ছাত দূরে দুরে. সারি ক'রে 


শীলা 


518 আঙ্গল দূরে দূরে কুলতে হয়। গাজরের 
চারা যুব ছোট অবস্থায় চেনা একট কঠিন ক'লে 
সারি হাতে প্রথমেই চিনে নিড়ি দেওয়া নায় সেজন্য 
গাজরের বীজের সঙ্গে অল্প কিছু শাল্ণমের 
বীজ মিশিয়ে দিলে সুবিধা হয়ু। 

পরবর্তী দরিচর্ঘা মোটামুটি মূলোর মত? 
ঢারা জত অনযায় ৬।৮ আগগ্‌ল কষপকে ফাকে 
রেখে পাতলা কারে দিতে হয়। গোড়ায় এমন- 
ভাবে সাটি দেওয়া প্রয়োজন বা'তে মূলের কোল, 
অংশ বাইরে খেকে চিরে সবুজ হ'য়ে যেতে না 
পারে। ঘাটি সব সময়ে যুব আলগা রাতে 
হয় ও প্রয়োজন্ত জল দিতে হয়। 

ফসল তেজা।__ফদল তোলা হয় ২ই -৩ 
মাসের মধ্যে। গাজর মাটি থেকে টেনে টেনে 
তুলে নিয়ে ভার পাতাগুলো ছে+টে ফেলা দরকার । 
ছজন।-_ভাল্‌ ক'রে ঢা ক'রলে স্াধারণ্তঃ 
কাঠাপ্রতি ১- ১ই মণ ফসল পাওয়া হায়। 
হজ রাখা ।---দার্জিলিং জেলার পাহাড়ে 
গাজরের বীজ রাখা কষ্টকর নয়। কাঠাপ্রতি 
মোটামুটি আধ সের বীজ পাওয়া যায়। 

শালগম 

জাত।__লাল্‌চে ও সাদা এই দুই রকমের 
শালপম আছে। তার দধ্যে সাদা জাতটি লোকে 
পছন্দ করে বেলাঁ। 








শশীশীশাশাশীাাি হাঁ শিী 


ঘাটি ও দার।-_খৃলার গঙ্গে বিশেষ কোনে 
পাখাকা লেই। 

বোনার পহয়।__পাজবের মত! 

বশজের হার ।ঁ_কাঠাপ্রতি মোটামুটি ২ তোলা 
বড় লাগে। 

জা তৈরী ও বজ বোলা।- হৃলোর মত ক'রে 
জমি তৈরশ করতে হয়। সাধারণতঃ ছিটিয়ে 
বোনা হয়। তবে মোটামৃটি ৯ ফুট দূরে দূরে 
সারি ক'রে ব্‌নলে ভাল হয়। 

প্রহরী পাঁরচর্যা।__সৃলার সেগ বিশেষ 
পার্থক্য নেই। জল-সেচ দিলে ভাল হয়। জলের 
অভাব হ’লে শল্গমের জাজ হয় বেশশী। গাছের 
গোড়া মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া উচিত। 

ফস তোঙ্গস।-_ফসল তোলা হয় ২-৩ মাসের 
মধো। 
ফলন1-_কাটাপ্রতি মোটাম্টি ১ই মল ফসল 
পাওয়া বায়। 


আত।_ বট হয় দূ" রকমের গোল ও লম্বা 


নাট (গোল) 
ঘাঁটি ও দার।- অন্যান্য কন্দ ফসলের মত। 
বোলার স্সম্প।__শালগনের মত। 
বীজের হার।-_কাঠাপ্রতি মোটাম্‌টি ৩-৫ 
তোলা বাজ লালে। ন 
জদি তৈরী ও বীজ বোলা ।__মোটামূটি 
গাজরের মত! 








বীচ (লঙ্কা) 
পরবর্তী পিচর্ঘা।- মোটামুটি গাজরের মত। 
ফসল তেলো।_ ফসল তোলার উপযক্ত হয় 


২-৩ মাছে। 


ছজন।-_সোটাম্‌টি শালগমের মত। 
টমেটো 


জাভ।__বড় ছোট নালা আকারের ও নালা 
রকমের টমেটো আছে। "'বোনি-বেষ্ট'" ( Bonny 
8০4৮),“আরাজ লার্জ রেড" (Early Largo 
Red)."দধারূম্‌ টেন টন” (Farm Ton Ton) 
ইত্যাদি কয়েকটি ভাল ভাল জাতের নাম উল্লেখ 
করা যেতে পারে। 
মাটি।_দো-অশশ মাটি টঘেটোর পচ্ছে ভাল। 
ভবে বেলে দো-অপশ ও এ*টেল দো-অণশ মাটিতেও 
মোটামূটি ভালই হয়। 

সার।-_কাঠাত্রতি মোটাম্‌টি ২ মণ গোবর 
বা কম্পোক্ট ও ২৩ সের কাতের ছাই দেওয়া 
যেতে পারো। গাছের হাড় ভাল না হ'লে কাঠাল্রুতি 
আধ দের এযাদোনিয়াম ফসফেট বা এ্যামোনিয়াম 
সালফেট দেওয়া হেতে গারে। 

টমেটো গাছের বাড় হাতে বেশী লা ছু 
সেদিকে নজর রাখতে ছবে। এজন্য নাইস্রোজেন- 
ঘটিত দার একবারে লা দিয়ে অল্প অন্দ্‌ কারে 
প্রয়োজন বুঝে দেওয়া উচিত! যদি পটাশের 
অভাব বাকে তবে অনেক সময়ে ফল ফেটে হয়ে 
বা হল পাকলেও গোড়ার দিকে সবুজ খেকে 


- হায়। এনা এরকস জুল দেখা গেলেই গাছের 


গোড়ায় বেশ ক'রে ছাই দিতে হবে। 


শিশির 


বোলার পছজ্প।__ভাদ্রের মাবামাঝি থেকে 
অস্াণের মাবামাধে পর্যন্ত টমেটোর বাঁজ 
বীজতলায় ফেলা হয়। চারা তৈরী হ'তে 
মোটামুটি ৩-৪ সপ্তাহ সময় লাগে। 

রাজের হার।__-১ তোলা বীজের চারা ৬৮ 
কাঠা জমির জন্য যথেষ্ট । 

জমি তৈরী ও চারা রোয়া।_কৃলকাপি, 
বাধাকপির মত ক'রেই জি তৈরশ ক'রতে হয়। 
তারপর ১---১ই হাত দূরে দূরে চারা লাগাতে 
হবে। পরের যু বশাধাক্কাপ্র চারার মতই। 
পরবে পাঁরচর্ঘা।__সাবে মাৰে জল দেওয়া, 
মাটির চটটা ভেঙ্গে দেওয়া, চারাগূলি মোটামুটি 
৯ হাত লম্বা হ'লে গাছের গোড়ায় পেশ দিয়ে 
তার সঙ্গ গাছ বেধে দেওয়া ইত্যাদির ব্যবস্হা 
ক'রতে ছ'বে। কুল আসার আগেই পাতার 
কোলের কুডিস্তল ভেঙ্গে দিতে ছবে। তারপর 
810 ম্তবক ফুল হ'য়ে গেলেই তা"র ওপরের গাছের 
ডগা ভেছেগ দিতে হবে। এই ব্যবস্ছায়ে ফল বড় 
হয়। 

ছল তোজা।__রোয়ার ২ দাসের সধো হুল 
আসে ও তার ৩1৪ স্প্ডাছের মধ্যে ছল পাকা 
আরম্ভ করে। রঙংধরা আরম্ভ ক'রলেই ফল 
তুলে নিয়ে হরে রেখে পাকিয়ে নিতে হয়। 
ফজল ।__কাঠাল্রতি ২__২ই মণ ফল পাওয়া 
যায়। 

বীজ রাখা ।-_টমেটোর বীজ রাখা মোটেই 
কষ্টদাধা নয়। ভাল গাছের ভাল পাকা ফল 
থেকে বীজ রাখতে ছবে। 


লেটুস বা স্যালাড 


জাত।_-দ্‌ রকমের লেটুদ আছে__“কদ” 
(0০3) ও বণধা বা “ক্যাবেজ” (Cabbage) । 
প্রধমটির পাতা ব্শধে না, দ্বিতীয়টির পাতা 
বশধাকপির মত বদধে। 

মাটি।--বণহাকপির মত। 


সার বাঁহোকপ্রি মত, তবে তা'র মোটা” 
মৃটি অর্ধেক পরিমাণে দিতে হবে। 

কোলে সদয় ।ঁূভাদের মাকাদাবি খেকে 
অস্মাণের মাঝ্বামাব পষন্তি বীজ বোনা 
হায় বীর্জ জমিতে ছিটিয়ে বুনে পরে প্রয়োজন- 
মত পাতলা ক'রে দেওয়া হারা তৰে চারা তুলে 
রোযার বাবস্হা করাই ভাল। চারা তৈরশ হ'তে 
8-0 স্ধ্তাছ সময় লাচ্ছে। 





বাধা লেটুস 


বীজের ছার।--১ তোলা বীজ ৭৮ কাঠা 
জমির পচ্ছে বেষ্ট । 

চারা রোয়া।_তিল পোয়া বা এক ছাত দরে 
দুর্গে সারি ক'রে, প্রতোক লারিতে মোটামুটি 
আধ হাত থেকে তিন পোয়া, হাত দূরে দূরে চারা 
লাগাতে হবে। চারার যক্ত বধাকপির চারার 
অন্ত্রপ। 

প্রৰর্তী পরিচর্যা ৷ প্রয়োজনমত জল দেওয়া, 
মাটি হেশচান্যে, গাছের গোড়ায় সার ও মাটি 
দেওয়া ইত্যাদির ব্যবস্হা ক'রতে হবে। 

ছলছল তোলা।__নেট ১-২ মাসের সত্যে 
ফসল তোলা বায়। পাতা নরম ধাকতে থাকতে 
তুলতে হবে। 

ছুজন।-কাটাজ্রতি মোটামুটি ১-১ই মণ 
ফলন হয়। 


াশীশাশোািশিোশিশীশীবহুক্ধরািিিিশিপোশোশোশাশীপাশীশি 


বশজ রাখা । দার্জলিংএর প্নহাড়ে ভালভাবে 
বীজ রাঘা যায়। কাঠাপ্রতি ছেটামুটি আধ 
পোয়া বীজ পাওয়া যায়। 


পালম শাক 


প্যলম শাক একটি উৎকৃষ্ট খাদ্যা এর মধ্যে 
যথোট পরিনাণে খাদ্াত্রাণ ও লালাপ্রকারের 
প্রয়োজনীয় ধাতব পনার্ধ পাওয়া যাদ্। দৃ' 
রকমের পালম শাক আছে টক ও মিষ্টি। 
মাবাজাঝি থেকে অস্রাণ্রে 
বোনা হয়। কাঠাপ্রতি 





সার।_ কড়াইশটি গাছ শাম্বি জাতীয় 
(10801077085) বালে এই ফসলে লাইন্ট্রোজেন- 


ঘটিত সার দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন নেই। এজন্য 





কাঠাপ্রতি ১ ঘণ গোবর সার বা কুম্পোষ্ট দেওয়া 
যথেষ্ট । তবে ফসফেট ও প্টাশ্ঘটিত সার দেওয়া 
প্রয়োজন। এজনো জি তৈরী করার সময়েই 
কাঠাপ্রতি ১ দের হাড়ের গুড়ো ও ৯1৯ সের 
ছাই দেওয়া উচিত। লাল মাটিতে কাঠাপ্রতি, 
২১ সের চলে দেওয়া যুক্তিযুক্ত । 


বোলার সমক্র।ঁ সাধারণতঃ জাত অনূযায়ণ 
ভাত্রের মাঝাদাঁর থেকে অস্রাণের মঝোচ্তাৰ বাজ 
বোনা হয়। 


হজের হার ।ঁ_কাঠাপ্রতি ছোটামূটি লারির 
অনুযায়ী ৩-৬ ছটাক 


প্র এৰ 


দুরু 


গু 
নু 
El 
পু 
E 
শৰ 
El 
a 





বশ্রাক.সন্মির ফসল খেকে কি পরিদ্বাণে বীন্ম পাওয়া যেতে পারে সে দর্বদ্ধে এই প্রবন্ধে ঘা টন্লেগ কব 
ছবেছে। ভা দৱ। কারে দিয়েকেন, ফালিষ্পং কার্ষের ন্যানেজ্ঞাঘ শ্রীক্ষ্শন্কৰ ৰন্দোপাৰাায়, বি-এল্‌-লি, বি-এছি । 





বাংলার মাটিতে সোপা ফলে. তবে ভার 
পেছনে সাধনা খাকা ঢাই। বাংলার চাষা 
মাটিকে ভালবাসে, তার শ্যামল কান্তি এনে দেয় 
আম্মর আলো। কিন্তু ধ্লাজ যেন সেই আশার 
আলো নিভে 'বেতে বসেছে, ঘাটিতে তো আর 
সোলা ফলে লা। এই নৈরাশোর অন্হকার খেকে 
তাকে উচ্ছার করতে হ'লে তাকে শেখাতে হবে 
চাষের উন্নত প্রথা । যুগ যুগ ধ'রে ছ্কসল লিয়ে 
হে জমির ফলন কমে গেছে তাকে কি ক'রে 
পুনরায় উর্বর করা হায় হাতে-কলমে তা দেখিয়ে 
দিতে হবে তাকে। তণ্ছজেই চাষীর ম্যে 
আবার হাসি ছুটে উঠবে। তার আনন্দ ছড়িয়ে 
পড়বে সকলের মাবে। চাষীর “গোলায়: 
" গোলায় ধান'” থাকলেই তাদের "পলায় গলায় 
গান” শোনা হাবে। 


শৃহ্‌ চাষের কাজেই নয়, পশূপালনের 
বৈজ্ঞানিক দুক্টাম্তও দেখাতে হবে তাদের। 
আঘোদের দেশে গৃহপ্যালিত পশূগূলির আহসহা 
দেখলে করলা হয়; মলে প্রশ্ন জাসে- এইরূপ 
নিজশীৰ পশু দিয়ে কৈ ক'রে ভাল চাষ হতে পারে।, 
দেশে হে আজ দ্‌গ্ধ-সক্কট দেখা দিয়েছে তার 


৬১ 


এইয়ানে। 


তাই বৈজ্ঞানিক প্রথায় 
প্শৃপাজন ও পশু-প্রজললের দৃষ্টান্ত দেখাতে হবে 
তাদের। 


কারণও তো 


জনসাধারণকে শিক্ষিত ক'রে তোলার দায়িত্ব 
রাষ্ট্রের। দ্বাধান দেশের জনসাহারল রাষ্ট্রের 
কাছে তাদের পর্্বাঙগশীন উক্তির ব্যবদ্হার আশা 
করে। প্শ্চিমব্জগ্‌ স্রকার যে এই দায়িত্ব 
পালনে কতখানি আস্ুহবান কলকাতার উত্তর-পূর্ব 
২৪-প্রগ্‌লা জেলার সীমান্তে হরিণছাটা দেলে 
তা উপলব্ধি করা যায়। হরিণছাটা কলকাতা 
খেকে ৩৫ মাইল দূরে এঘানে সল্প 
পল্লী আবেষ্টনার মধ্যে প্রায় আড়াই ছাজার একর 
পরিমিত স্্‌বিচ্তার্ণ ভূখচ্ডের উপর আব্নিক 
যন্তসাতিসমন্বিত কৃষি-ক্ষাৰ্দ' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। 
একে শৃহ্‌ কৃষি-ফার্ম বললে ভুল হবে। কারেণ 
কৃহি-্ার্মের সঙ্গে সঙ্গে গৃহপালিত পশ্‌পছণী 
সম্পর্কে গবেষণা, ডেয়ারঁ পরিচালনা সম্পর্কে 
গবেষণা, পশ্‌ প্রজননের বৈজ্ঞানিক উপায় 
সম্পর্কে গবেৰশলা চলবে। কৃষির সব্বাচ্গল 
উচ্ছতির জন্য হা-কিছ্‌ প্ররোজন্‌ এখানে তারই, 
একটা কেন্ছু ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে। 


ছরিপঘাটায় উপরোক্ত আড়াই হাজার একর 
জছির সংলগ্ন আরও প্রায় 9 হাজার একর জমি 
দখল করবার জন্য গবর্ণমেন্ট দখল বিজ্ঞপ্তি 
দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ গবর্ণম্ণ্ে এই ৩ হাজার 
একর ভুখন্ডেই প্রথম 'দ্‌গ্ধ-দহরটি'' প্রতিষ্ঠা 
করতে চাল। এই সহরে প্রায় 0 হাজার 
দ্‌গ্ধবতণ গোন্মহিষ রাখা হাবে এবং এপ্‌লি 
ছতে দৈনিক প্রায় 0০০ মণ দূধ প€য়া যাবে। 





পশ্চিমবচগ গ্বর্ণমেপ্টের এই "দুক্ষ-স্হরণ 
পরিকল্পনাটি কলকাতা অণ্টল হতে খাটাল্গ্ল 
অপ্দারিত ক'রে এগ্‌লিকে পল্লী আবেক্টনীর 
মধো কতকগ্‌ূলি কলোনীতে স্ছাপন করার 
উদ্দেশ্যে প্রীত হয়েছে। কলকাতা এবং হাওড়া, 
টালিগঞ্জ, বেহালা ও পাডেনিরাঁচ সিউনিসি- 
প্যালিটির অন্তর্গত স্হরতলশ অগ্থলে মোট 
৭৫,০০০ দুগ্ধবতী গো-সহিষ ও বৎস আছে। 
এপ্‌লিকে যেভাবে রাখা হয় তা অতি অন্বাস্হাকর 
ও শন্তি-হুয়কারী। খুব কম গো-মহিহ বথদই 


যযোচিত পালন ক'রে বড় করা হয়। খাটাল- 
গুজিভে চ্ছালাভাববশত: গ্যে-মহিষণুলির দগ্ধ 
করিয়ে গেলে প্রগৃলিকে আর থাটালে ন্য রেখে 
অনেকগ্চুলিকে (নিধনার্থে) বিক্রয় ক'রে ফেলা 
হয়। এইভাবে গোধনের অপচয় ঘটছে। "দুগ্ধ- 
সহর'" দ্যান করা গেলে এবং পুশ কলোনীতে 
ঘাটালগৃলিকে চ্হালম্তোরত করা গেলে পোধনের 
এই অপচয় নিবারণ করা বায়। ' 

ডাঃ শিক্কা সম্প্রতি এই থাটাল অপসারণের 
প্রশ্ন লিয়ে কয়েকদল পোয়ালরে সছিভ আলাপ- 
আলোচনা করেছেন। তাদের মধ্যে অনেকে 
“দ্‌গ্ৰ-সহরে'' যে সব সৃযোগ-দুবিধা পাওয়া 
যাবে তাতে দৃগ্ধ-সহরে যেতে রাজী আছে। 
তিলনি আলো করেন. আগাম আর্থক বংদরের 
প্রথমভাগে কিছু খাটলে এ দৃগ্ধ-স্ছরে 
চ্ছানন্তেরিত করা হাবে। দৃপ্ধ-স্ছরে যে প্রভূত 
পরিমাণ দুগ্ধ পাওয়া যাবে, তা বেন্দ্রায় 
ডেয়ারণীতে পরিশোধনাম্ডে একটি কেন্দ্রীয় এজেন্দী 
মারফৎ কলকাতা অঞ্চলে একটা ন্যাষ্য মূল্যে 
বিক্রয় করবার ব্যবদ্হাও সরকারী পরিকল্পনায় 
আছে। বৃহত্তর কলকাতার দুধ সরবরাহ 
সম্বন্ধে সম্প্রতি এক তদন্তান্‌ণ্ঠান হয়েছিল। 
তা থেকে গবর্ণমেণ্ট অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন। 
সেগুলি & ''দ্‌গ্ৰ-স্হর'" প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনায় 
অনেক কাজে আসবে। 

পশ্চিমবঙ্গ পবর্ণমেণ্ট কর্তৃক গৃহীত উত্ত 
পরিকল্পনা অন্যাক্সশী এই প্রদেশের গবাদি 
গ্‌হপালিত পু ও পক্ষীর উন্নতিসাধনের 
উদ্দেশ্যে এই কেন্দ্রে উন্নত ধরণের গো-স্হিহ 
ছুরগী, হশস ও ছাগ গ্রজলল ক'রে বিভিন্ন 
কেন্দ্রের মারফৎ পল্লী অঞ্চলে বণ্টন করা হবে, 
ফার্মে পালিত গো-মছিষ হতে বহুল পরিমাণে 
দগ্ধ উৎপাদন ক'রে কলকাতায় সরবরাহ করা 
ছবে, এই প্রদেশে পশূ ও হাস, মর্গী পালন 


শাশশীশশাশাশাশশশীশীশশীশিহ্্ধরািিিশিশিশোশিীশাশী 


ও ডেয়ারী পরিচালন সংক্া্ত স্মদ্যাপ্া 
সম্বন্ধে উন্নতধরণের গবেষণা করে তৎপ্রস্ত 
তথ্যাদি প্রচার করা হবে এবং বাল্লিক চাষ-ব্যবদ্ছা 
প্রবর্তন ক'রে উন্নত ধরণের ফৃসলব'জ কৃষকদের 
মধ্যে বণ্টন করা- ছবে। এই ফার্মে 
যাশ্তিক চাষ-ব্যবস্হার ফলে এই প্রদেশের জলবায়্‌ 
ও মাটিতে “যান্তিক চষে-বাবস্হার দুযোগ- 
সুবিধা সম্বন্যেও অনেক তথ্য পাওয়া যাবে। 

এছাড়া পারিককপন্া অন্যায় এই কেন্দ্রীয় 
ফার্মে নূতন একটি স্রকারশ কৃষি কলেজ ও 
গবেষণাগার প্রতিণ্ঠিত হবে। ও শত একর 
জমিতে প্রাচগেশিক নদ্শী-গবেষণাগার স্হাপন্রে 
সিদ্ধান্ত হয়েছে। জৈব বিজ্ঞান ও বায়ূথণ্ডলের 
গবেষণার জন্য একটি কর্মক্ষেত্র চহাপ্নের জন্যও 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এই বিরাট ভূখণ্ডে 
৯০০ একর জমি দেওয়া হয়েছে। 


এই পারিকঃপ্নার অন্তর্ভুক্ত ভূখণ্ডের সংলগ্ন ৩ 
হাজার একর পরিমাণ অপ্র এক সৃবিস্ত্ 
শ্যামল ভূখণ্ডে প্রহানতঃ কলকাতার নার্গরিক 
সাধারণের জন্য একটি বিরাট ''দ্‌গ্ধ-সহর” 
নির্মাণের পৃথক একটি পরিকল্পনাও করা হয়েছে। 
এই পরিকল্পনায় কলকাতা খেকে বর্তমান থ্াটাল- 
গ্‌লি ক্রমশঃ উত্ত “দৃত্ধ-স্হরে' অপসারিত ক'রে 
তথা ছতে কলকাতার নাগরিকগণের জন্য দৈনিক 
প্রায় ৫ শত মল দুগ্হ স্র্বরাছ করবার কল্পনা 
করা হয়েছে। এই পরিকিক্গন্য অন্‌সারে 
আগামী আর্থিক বরের প্রথমদিকেই কলকাতার 
[কিছ্‌সংঘ্যক খাটাল এই দ্হানে অপ্দারিত ক'রে 
প্রথম দৃদ্ব-সহরের পোড়া পত্তন করবার আশা 
সরকার” কর্তৃপক্ষ ঘলে পোষণ করেন। 


পূর্বোন্ত পর্বার্থসাহক কৃষি-ফার্ম-গবেষেণা- 


১৯৪৫ গালে হট্ধিকালীন খাদা দরব্যাদির 


হক্ব ৩ 


দৃষ্প্রান্ততার পরিপ্রেক্ষিতে অবিভস্ত বৰেপর 
ভদানান্তন গবর্ণর মিঃ আর. জি. কেস্শর সনরে 
কয়েকজন আহ্টেলিয়ান ও নিউজিন্ডাণ্ভীয় 
বিশেষক্তের পরামর্শক্রমে প্রণশত ও ম্গরীকৃত 
ছয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধকালীন নানা কর্মব্চ্ততা 
এবং তৎপর বধগাবিভাগ্জনিভি বিবিধ সমস্যার 
দর্‌ণ উন্ত পরিকল্পনাটি কার্যকরী করবার গতি 
বাবাপ্রাণ্ত হয়। অতঃপর পশ্চিমব্চগ গ্বর্ণমেন্ট 
ভাতায় গ্বার্ঘে পরিকল্পন্যডি দ্রুত কার্বকরা 
করতে ব্রতী হুন এবং গত দূই বংসরে পাঁরকহ্পলাটি 
কর্মক্ষেত্রে, প্রয়োগের ব্যাপারে বেশ কিছুদ্‌র 
অগ্রসর হয়েছে এবং বর্তমান অগ্রগতির পরিমাল 
দৃষ্টে ছলে হয়, আগামী 8৫ বংদরে পশ্চিদ- 
বংগ প্রদেশ আধুনিক ব্যাক ব্যবচ্ছাস্ম্বলিত 
একটি সর্বার্থসাধক কৃষি-ভার্ম গবাদি পশ্‌-পদ্ছা 
প্রজনন ক্ষেত্র লাভ করতে সমর্থ ছবে। 

স্বার্থ'সাধক কৃষি-কার্মগবেষণা-প্রজলল-কেন্দ্রটি 
স্র্বাদক দিয়ে হযাস্চ্ভব যান্ত্রিক ও গ্বমূংল্ম্পূর্ণ 
ক'রে তোলার প্রচেষ্টা হয়েছে এবং পাঁরকক্প্লাটি 
স্ম্পূর্প করতে প্রায় ৭৫ লক্ষ টাকা ব্য মকর 
হয়েছে! এর ছধ্যে এফাবং প্রান ০০ লছ টাকা 
হায় হয়েছে। পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য 
প্রয়োজন্শীয় জল স্রবরাহু-ব্যবস্হা যাতে সারা 
বদর অব্যাহত থাকে তচ্জন্য বখোপয্‌ক্ত দেচের 
বাবদ্ছাও করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে চর- 
কপচড়াপাড়রে নিকটে গজ্গা খেকে প্রায় ২ই 
দাইল দাঁছ' একটি হাজ খনন করার পরিকল্পনা 
করা হয়েছে। থালটির সাহায্যে জল কপচড়াপাড়ার 
নিকটে আসবে এবং তথা হতে জল প্চল ক'রে 
করেকটি বিলের দধ্য দিয়ে কৃষি-ক্কারর্মে আনা 
হবে। ইতিছবোই এ খাল খলনকার্য অনেকটা 
অগ্রসর হয়েছে এবং আমে রবিশস্যের ঘরশুমে 
এই হাল্‌ দিয়ে ছার্মে স্চেকার্ষের জল পাওয়া 
য্যুবে বজে জাশ্য করা যায়। সমগ্র পরিকর্পনোটি 


শশা াহরাঁিিিশীশিশিি 


কার্যকরণ করতে ১৫ লক্ষ টাকার ঘত হায় হবে 
বলে হিসাব ধরা হয়েছে। 

স্িদতশর্ণ হরিণিঘাটা ার্মে ফার্ম ও গবেছণা- 
কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে এবং ইতিসধোই বিডি 
দিকে কাজ অনেকটা অগ্রসর ছয়েছে। 
দক্টান্তস্বর্প উল্লেখ করা হায় যে, এ ফার্মে 
গবাদি পম প্রজনন ও দূগ্ধ উৎপাদল-কেন্দের কাজ 
চালু হয়েছে। ইতিঘধোই একটা বিরাট গো- 
মালা নির্সিত ছলেছে। তার অভ্যন্তরে প্রতিটি 
সারিতে ১০০ হতে ১২০টি গো-মহিষ প্যথা যার। 
এরূপ পর্বসমেত উন্মত আধুনিক হরণের ১৩টি 
গো-সছিষ রাখবার স্হান নির্মিত হয়েছে। যথা- 
সম্ভব বন্ত্ৰ সাহায্যে গো-মহিষগ্‌ূলিকে “জাবর” 
দিবার, গোময় পরিচ্কার করবার ও পশ্গ্‌লির 
অন্মন্যে পরিচর্যা করবার বাবদ্ছা ছয়েছে। 
ইতিমধ্যেই পশ্চিম হতে উম্মত ধরণের ১১০টি 
গাভী, ৮টি মহিষ এবং ২টি ষপড় আমদানী করা 
হয়েছে। 

গাভশগ্চলি নূতন আবেষ্টনশীর মধ্যেও দৈনিক 
প্রডভোকে গড়পড়তা ১০ দের কারে দুধ দেয়। 
মহিষগুলি দৈনিক গড়পড়তা ১৩ দের ক'রে 
দুধ নেয়। গাভীগ্ুজির দুধে বর্তমানে শতকরা 
8: ভাগ হতে 0:৮ ভাগ মাখন পাওয়া হাচ্ছে। 


প্রথমে মোট ০০০ গো-্সাহিষ ভয় করা হবে। 
তৎপর পরিকক্পনাটি যখন সম্পূর্ণ কার্যকরী 
দবে তথল এই গো-প্রজনন-কেন্দ্রে মোট ৭০০টি 
লো-সছিষ এবং উহাদের বিভিন্ন বয়সের প্রায় 
৯,৩০০ গো-মহিষ বত্দ থাকবে। এ পর্ণবয়দ্ক 
৭০০ গো-মদিহ হতে বণ্টনার্থ দৈনিক ছেট প্রায় 
৭০ দল দুধ পাওয়া যাবে। এ দুধ কলকাতায় 
হ্ররবরছে করবার পরিকক্পনা আছে] ইতিমধ্যে 
& ১১৮টি গোন্মহিহ হতে দৈনিক প্ৰায় ১৮।১৯ 





মণ ছূধ পাওয়া যাচ্ছে। সেই দুধ এক্ষলে 
সেরপ্রতি ৯ টাকা ক'রে কণাচড়াপাড়ায় যক্ষা- 
নিবাসে এবং কলকাতার শচ্ছুনাথ পণ্ডিত 


মধ্যেই কতৃিক্ছ কলকাতার আরও কয়েকটি 
হাসপাতালে এ ফার্মের গর সরবরাহ করতে 
পারবেন। টা 


ডেয়ারী ফার্মে ও ছন্তর গ্হাপল ব্যাচ্ছা 


এই ফার্মে এবং প্রচ্তাৰ্তি দৃত্ধ-স্হর হতে 

প্রাপ্ত সমৃদয় দ্‌গধ যাতে বিল্দ্ধ অকচ্ছায় 
কলকাতায় সরবরাহ করা যায় তজ্জন্য আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক সাজসরজ্নামসমন্বিত দৈনিক ৫০০ মণ 
দূধ পরিশোধনাদি করবার একটি ডেয়ারণী যন্দও 
বসান হৰে। এই যল্তের বিভিন্ন অংশ ইতিমধোই 
আমদানী করা হয়েছে। ডেয়ারর ইমঘারতটির 
নির্মাণ প্রায় শেষ হয়েছে। আর কয়েক মাসের 
মধ্যেই বল্্রগুলি সংদ্ছাপিত ক'রে কাজ আর্ত 
হৰে বলে আলা করা যায়। 


কেন্দ্রীয় গবেষণাগার, কেন্তায় অফিস ও 
অন্যান্য আন্‌ষ্বত্গিক অফিসের ইমারতগ্‌লিও প্রায় 
নির্মিত ছয়েছে। 


উত্ত ফার্মের গো-সহিষস্ডলির হাদ্যের জন্য 
প্রয়োজনীয় কাচা ফসলগাছ ও ছাস প্রভৃতি 
জোণাবার জন্য এবং কৃষকগণের নিকট উল্নত 
ধরণের বীজ সরবরাহের উদ্দেশ্যে ২,৫০০ একর 
ভূখম্ডে বান্তিক কৃষি-চাষের ব্যবচ্ছার যে 
পরিকল্পনা আছে তার কাজও অনেকটা অগ্রসর 
হয়েছে। ইতিমধ্যে অনেকগুলি যাল্লিক লাঙ্গল, 
টযাক্টর প্রভৃতি কৃষিযিন্দর ক্রয় ক'রে মজুত করা 
*হয়েছে। প্রায় ১,০০০ একর জমি সমতল ও. 
চাষহোস্য ক'রে ট্রাক্টর দিয়ে চাহ করবার ব্যব্দ্ছা 


হয়েছে। অনেক জমিতে গো-মহিষের খাদ্য- 
জাতীয় ফসল এবং উন্নত ধরণের ধান্য ও পাট- 
বাজ উৎপাদনকার্য সুরু হয়েছে। 

কেন্দ্রীয় অফিস ছতে কিছুদ্‌রে বিস্তর 
একদ্ছানে প্রয়োজনীয় হখাঘোগ্য বেক্টন্শীর 
সাহায্যে হণল-গূরগী পালনের কাজও আরম্ভ 
হয়েছে। আরেম্ডে অতি উন্নত ধরণের প্রায় 
৯,০০০ ছশস্‌ ও ম্‌রগাী দিয়ে দূত ক'রে 
পরিকলপনাটির' কাজ হখল পূর্ণোদ্যমে চলবে 
তখন এই বিভাগে প্রায় ২০,০০০ হুপস্‌-মুর্গশী 
রাখার বাবচ্ছা হবে। ইতিমধ্যেই প্রায় ৫০০ 
মোরগ ও মূ্‌রগী আন্শীত হয়েছে এবং এদের 
কতকগ্‌লি হতে দৈনিক প্রায় ১৫০টি বড় আকারের 
ডিম পাওয়া হাচ্ছে। ঘৃর্গশগৃজি অন্ট্রোলয়ান 
জাতীয় এবং বেশ হৃষ্টপ্‌দ্ট। এই বিভাগে 
হপস্‌ এখনও আসে নাই। দুই তিন মাসের 
মহোই হণস্ও আনা হবে। 

এই বিভাগে তাল নিয়ন্ত্রণের দ্বারা কৃত্রিম 
উপায়ে ডিম হতে ছানা কুটাবার যন্ত্রও স্হাপন 
করা হয়েছে। উক্ত যল্ত্ের মধ্যে একস্হেগ 
8,8২৪টি ডিম সংস্থাপন ক'রে বিদ্যুতের সাহায্যে 
আভ্যন্তরীণ ভাদ্‌ নিয়ল্মরণ ক'রে ২১ দিনে স্দ- 
পরিমাণ বাচ্চা ফুটিয়ে বের করা যায়। & 
সংখ্যক ডিমের মধ্যে এক-তৃতায়াংল ডিম প্রতি 


করার ব্যবদ্ছা আছে। স্তেরাং এইভাবে 
প্রথমারস্ভের ২১ দিন পর হতে যতদিন ইচ্ছা 
ততদিন পর্বযন্ত অবিরাদ এই যন্ত্রের সাহায্যে 
দৈলিক বহছুূসংখাক হশস বা ম্‌রগশঁর ছালা 
উৎপাদন করা চলে। 

ছাপ পালন ও প্রছনন্‌ কেন্দ্রের চালাছরগৃির 
নির্ঘান্কার্য প্রায় দমাণ্ত হয়েছে। আর অরল্‌ 
কয়েকদিনের ঘহ্যেই এই বিভাগের: জন্য ছাগ- 
ছাগা ক্রয় করা হবে। 


গো-মহিহ ও হছণস-স্‌রগণী ও ছাগ পালন ও 
প্রজনন কেন্দ্রগূলি হতে যেসব উন্নত হরণের 
গবাদি গ্শু ও ছল-সুরগী উৎপাদিত ছবে 
সেগুলি কিন্তু এই ফার্মের প্রয়োজনে রাখা হবে? 
অবশিষ্টগঁজ প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে কৃষক ও 
গৃহস্ছদের মধ্যে বিক্রয় করা ছহবেঁ_যাতে 
শ্রগ্ুলির সাহায্যে এই প্রদেশের গবাদি পশু 
সম্পদ বৃদ্হি পায়। 


এই বিরাট পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় 
সেচ জল সরবরাহ কার্য আপাততঃ এর 
অভ্যন্তরে অবস্ছিত প্রায় ১ মাইল দ্র্ঘ একটি 
বিল হতে পাওয়া যাচ্ছে। নলকূপ খনন ক'রে 
জল পাদ ক'রে ফার্মের বিভিন দ্ছানে পরিবেষল 
কারে এ জল হতে পানীয় জলের প্রয়োজন 


এক সত্তাহে উত্ত যন্ত্রে দ্ছাপন ক'রে বাচ্চা বের মিটছে। 








দশ 
পনেরো সের বীজের ঢারাতে প্রায় এক একর জমি 


নয় ইপ্চি অন্তর চারা রোপণ করতে হয়। 
রোপণ করা হায়। ভাল জমি হ'লে ফলন 
দাড়াবে ২০1৩০ মণ। 


মাস, বারি, মৃপ. মিস্টি আল্‌. মোরা, 
পালং শাক, পান, তামাক চাষেরও প্রলচ্ত সময় 
এখন। মাস আবু বিরি জন্মে বেলে দো-আাশ 
মাটিতে। বাজ ছিটিয়ে বনতে হয়। প্রতি 
একর জমিতে বশজ লাগে ৯২1১৫ সের আর্‌ একর- 
প্রতি ফলন দশড়ায় চার থেকে আট মল। মৃগ 
বুলতে ছয় উচু হাল্কা জমিতে. যেখানে জল 
দাড়ায় না। বীজ জাগে একরপ্রতি আট দশ সের 
এবং ফলন দণড়ায় একরপ্রাতি আট দশ মণ । পালং 
শাক দো-অপশ মাটিতে জন্মে। বীজ ছিটিয়ে 
কুলতে হয়। দ্‌ মাস পরেই শাক বেশ বেড়ে 
ওতে। মোরা জন্মে দো-আশশ মাটিতে। মোরা 
বজও ছিটিয়ে বুনতে হয়। বাঁজ লাগে একর- 
প্রতি চার ছ' সের এবং ফলন হয় চার থেকে ছয় 
ম্ণ। পান এ'টেল দো-আঅণম মাটিতে জন্মে। 
তিন ফুট অন্তর সারিবন্দাভাবে দূ" ফুট অন্তর 


“৮৬ 


তামাক জন্মে উচু বেলে দো-অপাশ ঘাটিতে। 

দ্‌" তিন ফুট অন্তর চারা রোপন করতে হয়। 
একরপ্রতি তিন চার তোলা বাজ লাগে আর ফলন 
দপড়ায় আট থেকে বার ঘণ (ণ্‌কনো পাতার 
ওজন)। 


এবার মিষ্টি আল্‌র কথা ধরা যাক, মিষ্টি 

আলু আর আল্‌ একই জাতীয় মূল। এমন কি 
জাল অগেচ্ছা স্মিত্ট আলু অধিকতর পুষ্টিকর ও 
খেতেও পূদ্বাদু। তাছাড়া মাটি আজ,র চাষে 
খরচ ও পরিশ্রম কম। এর চাষে বেশ” জলস্চেন্রে 
প্রয়োজন হয় না বা বেশী সার লাগে না। আরও 
একটা বড় কথা, প্রায় সব রক্স্‌ মাটিতে এবং সকল 
রকম আবহাওয়াতেই সিণ্টি আল্‌ চাষ করা যেতে 
পারে। 


অনেক রকমের চিত্টি আল্‌ আছে__এদের 
আকার, গন্ধ, স্যাদও বিভিন্ন। তবে সাদা ও 
রাঙা আজু সবচেয়ে বেশশ প্রচলি্ত। ললে বা 


রাঙা আলু সাদা আলুর চেয়ে মিন্টি বেশী। 


অলেচাষের চেয়ে মিণ্টি আলুর চাষে হে 
শ্রম কম তা বোঝা যায় এই থেকে যে মিণ্টি আল্‌ৃ- 
চাষের জন্য গভীরভাবে মাটিটা না বাড়লেও 
চলে। দ্‌" তিনবার লাঙপ্জ দিয়ে জামি চলেই 
বথেত্ট। জমি চহা হয়ে গেলে দু তিন ছুট 
অন্তর এক ফুট বা জোর দু" কুট উ্চু ক'রে আল 
দিতে হয়। এই আলে কাটিং প্ৃততে হয়, বাজ 
গেশ্তবার পর দ্‌'দিক থেকে মাটিটা চেপে দিতে 
হয়। এক সণ্তাছের মধ্যেই কাটিং খেকে শিকড় 
বেরোয় এবং দেখতে দেখতে গাছ সতেজ হয়ে 
উততে। ম্মক্ট আলুর জন্য বিশেষ প্রিচর্যারও 
দরকার হয় লা মাঝে মাঝে আগাছা পাঁরিজ্কারে 
কারে দিলেই হথেক্টে। 


সাধারণতঃ ভাদু-আশ্বিন মাসেই কাটিং 
লাগাতে হয় এবং এ সময় জলসেচন্রে কোন দরকার 
হয় না। তবে জমি হদি একেবারে শুক হয় 
জ"হলে প্রতি সণ্তাহে একবার জলস্চে দিলেই 
চলে। মাটি ভেজাতে হতটুক্‌ জলের দরকার 


ততটুকুই হখেত্ট? 


গোবর বা হম্পোক্ট লার দিলে মিল্টি আজূর 
ফলন বেল ভাজ হয়। বিছাপ্রতি ৫০1৬০ মল 
গোবর ছিলে ফলন ধুহই ভাল হয়। আর্দোর্কা 
এবং দ্থিণ ভারতে বিছাত্রতি ১৩০।১৩৫ মল 
ফলন হয়। যত্র লিলে ফলৰ আরও ভাল্‌ হতে 
পারে। 


“সংগ্রামেন্ মনোভাব নিয়ে খাদ্য-সংকটের বিক্রদ্ধে অবতীর্ণ হলে 


আমন নিশ্চয়ই সাফল্যলাভ কৰব। 
সাঘাঘণেৰ স্বেচ্ছামূলকত সহযোগিত। পাবেন। 


কাণ গভর্ণমেক্ট একান্ডে জন- 
আঘিকতন্র খাদ্য উৎপাদন 


যে দেশ-প্রোমিকেন্ত পুণ্য কর্তব্য কৃষ্বকছেত্র একথা। বোঝাতে হলে ক্কষকদেন 
চেয়ে দেশপ্রেম সম্পর্কে যাদের স্পষ্টতন্র ধাৰণ। আছে তাদেৱই প্রথমে 


একাজ এগিয়ে আসতে হবে” 


-_আর, কে, পাতিল 





প্রশ্ন $= 

বেগ্‌ন গাছে একপ্রকার রোগ দেখ্য দিয়াছে। 
তাহাকে আমাদের এখানে “তুলস্শ”” ' রোগ 
বলা হয়। ইহার লক্ষণ এই যে, পাতাগ্‌লি 
সাদা হইয়া কেশকড়ইেয়া যাযু। ফলে গাছে 


বেগুল হয় না। হদিও কদাচিৎ ফল হয়, তবে 
খাওয়া যায় না। এই রোগে মাটের পর মাঠ 
বেগুনের চাহ নস্ট ছইয়া হাইতেছে। ইহার 
প্রতিকার কি? 
ট্রবলরাম ডোগরা, 
গ্রাম ভোদাই, 
পোঃ আড়খালি-আমডাচ্গা. 
২৪-পরণ্ণা। 


উত্তর ₹_ 

আপনি যে রোগের বিবরণ দিয়াছেন, 
তাছা হইতে সঠিকভাবে রোগ নির্ধারণ করা যায় 
না। তবে ঘনে হয়, ও গাছগুজি কুটে বা “ভাই- 
রাস (Virus) রোগে আক্রান্ত 
ছইয়াছে। ইহার আক্রমণে সাধারণতঃ পাতা 
কেকডড়াইয়া ছোট হইয়া যায় ও তাহার উপর 
ছলে ফট্‌ ফুট্‌ দাগ পড়িতে পারে। এই রোগ 
ছত্যম্ত ক্তিকর। পাছ একবার আক্রান্ত হইলেই 
সহজে তাহার পূর্বের স্জশীহতা ফিরাইয়া আনা 
সচ্ডবপর নয়। এজনা আক্রমণের প্রারম্ভেই 


৮৮ 


পোড়াইয়া 


আক্রান্ত গাছগুলিকে তুলিয়া লইয়া 
ফেলা উচিত, যাছাতে রোগের বিস্তার সহজে লা 
হইতে পারে। 


একপ্রকার ছত কদর পোকা আক্রান্ত গাছের রদ 
চুষিয়া খাওয়ার পর অন্য স্‌স্হ গাছ যখন পুনরায় 
আক্রমণ করে, তখনই এই রোগ সেই স্‌চ্ছ গাছে 
স্ংক্রামিত হয়, এবং এইভাবে ক্রমশঃ রোগ চেতের 
সত ফসলের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। 

স্তরাং এই রোগের বিস্তার বধ করিবার 
জন্য এই পোকার ধ্বংস করা প্রয়োজন। এজন্য 
ফসলের উপর “গামোক্সিন” (Gammexane) 
বা তাঘাক পাতার জল ব্যবহার করা যাইতে পারে। 


এক ছটকে তামাক পাতা ১ সের জলের মধ্যে 

প্রায় ২৪ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া অপর একটি পাতে 
৯ সের জলে আহ ছটাক কাপড় কাচা সাবান 
পুজিয়া দুই পাত্রের জলে এক স্ভেগ মিশাইয়া 
লইতে হুইবে। পরে তাহা, ৯6 গৃণ জলের সহিত 
মিলাইয়া মিহি প্চকারশ দিয়া ফসলের উপর 
এই জল ছিটাইয়া দিতে হইবে 


আক্রান্ত ফসল হইতে বীজ রাখা কখনও উচিত 
নয়। 


উদ্দিদ্রোগ্গবিদ 
পশ্চিমৰ্তপ, চু'চূড়া ছেস্ল?)। 





হালের ক্ল্রনে সছেহ্া__২৪-প্রগণা জেলার 
ছোটজাগ্চুলিয়া গ্রামে শ্রনন্দলাল বন্দ্যোপাহ্যায় 
গত বৎসর আমল ধানে একরপ্রতে ৩ টন (মোটামৃটি 
৫২ মণ) গপোৰর সার, ৯০ সের এ্যামোনিয়াম 
সালফেট, ১ মল হাড়ের গুড়া এবং ১ মণ রেড়ীর 
খৈল প্রয়োগ করিয়া প্রতি একরে ৪০ মণ ধাৰ 


পাইয়াছিলেন। এই ফসলে কিছু সংখ্যক গাছের 
ধানের সংখ্যাগলন্য করিয়া দেখা যায় হে এক 
একটি পাছে গড়ে ২৩২টি করিয়া ধান পাওয়া 
গিয়াছিল। কিন্তু পারদ্বের সার না-দেওয়া 
জমিতে অন্‌র্‌প গলনায় প্রত্যেকটি গাছে গড়ে 
১৯৫টি করিয়া ধান পাওয়া যায়। 


প্রাদৰাসদের চেষ্টায় জর নিকাশের হাহ 
কাটা- ব্যর্দাবাদ্‌ জেলার ফরক্কা খালায় 
গ্রামবাসীরা সমবেত হইয়া দুইটি জল কাল্রে 
খাল কাটিয়াছে। সেখানে আম্দুজ্া-পূরাণ 
চণ্ডিপ্‌র হাল সকিয়া যাওয়ায় ১৬ শত বিছা 
জমির জল নিকাশের অস্‌ব্হা ঘটে। ফলে 


একট: বেশস বৃষ্টি হইলেই ধানের ক্ষতি হইত এবং 
কোন প্রকার রাঁব-ফস্লের চাষ করা যাইত না। 
৯৯টি গ্রামের লোক মিলিয়া এই কার্য, দচ্পাদন 
করিয়াছে। 

দ্বিতীয়তঃ, লয়ানস্‌থ, বাগ্লউেড়ি এবং পাতি 
বিলের জল লিকাশের জন্য ৯টি গ্রামের জোকে 
সঘব্তে হইয়া ১ মাইল লম্বা, ১২ ফট চওড়া ও 
২॥ ছুট গভশীর একটি খাল কাটিয়া গংগার সাঁছত 
দংঘৃত্ত করিয়া দিয়াছে। 


গ্‌লাপুল অনূহায়শী ডিমের প্‌থকাকরলপ_ 
গত জুন মাসে কলকাতা ও দার্জিলিং ডিম 


পৃথকশকর্ল কেন্দ্রে ১৮১,১৩৩টি ডিম গ্‌লাগ্‌ল 
অন্ূহায়শী বাছাই করা হইয়াছিল । তাহার 
আলের মাসে ২০৩.০৭৩টি ডিঘ বাছাই করা 


হয়। 

পৰাদি পশুর দংক্রামক ব্যাহ_গত মার্চ ও 
এপ্রিল মাসে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ছ জেলা ছইতে 
গবাদি পশুর স্ংক্তাদক ব্যাধির যে খবর 


শাশীশশিশশীশীশাশীশীীশশীপশীশ্বিহদ্ধরাঁনশি পিপিপি 


পাওয়া বায়ু তাহা নাচের তালিকায় দেওয়া গেল £- - 
— ww শেপ শেপ 











চি টিকা দেওয়া গরুর 
নাল । বোগের নাম | সং । জেলার নাহ । মি 
নাৰ্চ গো-বসন্ত ২৫ | বুশিদাসাদ, সেদিনীপুশ্ ও 
নালপ$ ভাড়া প্রদেশের সন্ত 
ছেলা। 
গলা-ফোলা ৩ | ২॥-পরণণ।, লেল্লীপুল 
বাদল ৪ | হাশিদাবাদ, ২-পপ্রগপী, 
“লপাইগওড়ি। 
বুরুয়া ১৬ | মুশিদাবাদ, নেদিনীপুর, 
সবলপাইওড়ি, পন্চিন- 
দিনাজপুর । 
এপ্লিল গো-বসন্ত ২২ | লেদিনীপুর. বর্ধবান, বীরভূ্, ১০,৯৩১ 
নালপহ 'ও দাছিলিং ছাড়া 
প্রদেশের সনস্ত জেল! । 
এল।-দূলা ১০ | ৯৪-পরণণা, ছগলী, বর্নান, 
পশ্চিন দিনাজপুর । 
উড়ক। ৭ | ২৪-প্এণ। 'ও মেদিনীপুর । 
খরা ১০ | হাওড়া. মেদিনীপুর, নীকুড়া 9 
পশ্চিন দিনাজপুর | 








হাল-স্‌ূরপার সংক্তাদক ব্যাছি।__গত মার্চ ও 
এপ্রিল দাসে প্রদেশের বিভিন্ন স্হান হইতে মুরগীর 
রাণাক্ষেত, কলেরা ও হসম্ত রোগের খবর পাওয়া 
যায়। ইহা দমনের জন্য মার্চ ও এপ্রিলে 
যথাক্রমে 8,৫৩০ ও ৭,৯৪৩টি মৃূরণশীকে টিকা 
দেওয়া হয়। 

ব্যাপকভাবে গরুকে টিকা দেওয়া ।_গ্ত মে 
মাসে মোট ৮৩,১০৩টি গরুকে গো-বদম্তের 
টিকা দেওয়া হইয়াছে। 


মহস্য-শিকারে রাসায়নিক পদার্থের হাবছারে। 
“যে সকল গভীর প্কুরে সহজে জাজ দিয়া 
মাছ ধরা হায় না, সেখানে রাসায়নিক পদার্থের 
সাহায্যে মাছ ধরার এক পরাীক্মামূলক প্রচেষ্টায় 
সকল পাওয়া গিয়াছে। এই রাসায়নিক পদার্থ 
জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমাইয়া দেয়। 
ফলে, ১০ মিনিটের মধ্যেই সম্দ্ত মাছে দ্বাস্‌ 
গ্রহণের জন্য জলের উপরে ভরিয়া উঠে। 


পশাশপাশালালালাল-তা লা ত্য্ন্ধর === তক 


নিয়োগ, বদলী ও হাটি ইতাদি।-_কৃষি- 
কৃভাকে পরিসংখ্যান আহিকারিকের পদে শিক্া- 
নবন্রূপে নিষ্ক্ত জদ্ভু্পাদ্য্ বসু, এম-এ,কে 
উত্তপদে ১৯৪৯ সালের ৪ঠা মে হইতে স্হায়িত্তাবে 
নিষিক্ত করা হইল। 
* » ক্ষ * 

রাসায়নিক শাখার সহায়ক শ্রসূরেন্দ্র লাখ 
রক্ছিতকে ক্যর্যভার গ্রহণের দিন হইতে পৃলরাদেশ 


পর্যন্ত আস্হায়িভাৰে সহ-কৃষি-রাসায়নিকের পদে 
উন্নীত করা হইল। 

গবেষণাধিকারিক ও বঙ্গীয় পশ্‌-চিকিৎসা 
কলেজের অধ্যাপক শ্রমধ্‌স্‌দন দাস, এম্‌-আর- 
সি-ভি-এস.কে ১৯৪৯ দালের ১৯শে মে হইতে 
পুস্রাদেশ পর্যন্ত আকার্তিকন্্র ম্‌খাজশির 
স্হলে বশর পশু-চিকিৎসা কলেজের সহকারী 
অধ্যক্ষের পদে নিষুক্ত করা হইল্র। 


“১৯৫১ সালেঘ পত্ৰ বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানী না কত্রান্ যে 
জন্তল্প ভাতত সন্কান কৱেছেন তাকে সাফল্যমাণ্ডত কত্রবান্র জন্য পাঞ্চিম- 
বঙ্গে আগামী জানুয়ারী মাস থেকে সব্রকান্্র একচোর্টয়। ধান চাল সংগ্রহ 


প্রথা প্রবর্তন করতে মনঃস্থ করেছেন। 


এছাড়া অন্যান্য খাছ্য গ্রহণে 


ছেশবাসীকে অত্যন্ত করনা ব্যবস্থাও অবলম্বন ক্ন্৷ হবে। মিষ্টি আলু, 
লাদ আলু, পেঁপে, কলা প্রভাতি আঘিক পান্রিয়াণে উৎপাদনে ক্াষিদণ্তন্ত 


ইতিমধ্যেই উদ্যোগী হয়েছেন।” 


৯১ 


- প্রনুল চক্র সেন 





১৯৫১ সালের মধ্যে ভারতকে খাদো স্বাবলম্বী 


করবার অভিযান স্‌র্‌ হয়েছে। কৃষিত্রধান দেশ 
হয়েও খাদ্যের অভাব মেটাবার জন্য পরঘৃখপেক্ষেী 
হয়ে ঘ্াকার দত দূর্ভাগা অরে কি আছে? আর 
এই জন্য লাখ লাখ টকা চলে যাচ্ছে বিদেশে। 
এই পঃক-ছুদ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমাদের। 
ভারতের প্রধান মন্ত্র পণ্ডিত জওহরলাল ন্ছের্‌ 
৯৫ই আগষ্ট তারিখে স্বাধীলতা-দিবদ উপলক্ষে 
লাল কোল্লায় পতাকা উত্তোলনের সময় জাতির প্রতি 
এক বাপশতে বলেন, মবাদ্য উৎপাদনের প্রতি প্রথম 
মনোযোগ দেওয়াই এখন দেশবাসীর প্রধান কর্তবা। 
আজকের দিনে খাদোর উৎপাদল বৃদ্ধি, অপ্চয় 
নিবারণ এবং প্রতিটি শস্যকণা সংরক্ষণের মত 
ধড় কাভ আর লেই। এই কাজে প্রত্যেককে 
আন্দলিয়োগ করতে হবে, তা'হলে বহু বড় বড় 
সমস্যা পমাধানের সহায়তা করা হবে। 

খাদ্য ও কৃষি-মল্লশ প্রীজয়রামদাস দোলতরাম 
কেন্দ্রীয় ট্রান্টর প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের উদ্দেশ 
কারে বলেন, আপনাদের প্রতোকের দর্ব্ব'দা স্মর্দ 
রাখা উচিত যে আপনারা জাতির একটা বিরাট 
সমস্যা সমাধানে সহায়তা করছেন। এই 
দনোভাব নিয়ে চললে সাফল্য নিশ্চিত। আবাদ- 
হোগা পতিত জমির পুলরুঞ্ধার অধিক খাদ্য 
ফলাও আন্দোলনের একটা প্রধান অত্গ। কেন্দ্রীয় 


ঠ্যাক্টর প্রতিষ্ঠান এই বিষয়ে দেশকে বিশেষ 
সাহায্য করতে পারে। শৃধূ মন্ত্রী বা বড় বড় 
চাকুরেদের চেণ্টাতেই এ সমস্যার সমাধান সম্ভব 
নয়। দকলের সমবেত প্রচেষ্টার উপর দেশের 
উন্নাতি নির্ভর করে। কর্ম্মশদের নূতন উদ্যম 
নিয়ে এই কাজে নামতে হৰে। 


নব-নিয্‌ক্ত খাদা-কমিশনার মিঃ আর, কে, 
পাতিল স্বাধীনতা দিবসে জনসাধারণকে সেবার 


মনোভাব নিয়ে খাদ্য-সঘস্যা সমাধানে অগ্রসর হবার 


আহবন্‌ জানান। নিজেকে তিনি দেশের কাজে এক- 
জন দিপাহী ব'লে উল্লেখ করেন। হাদ্য-স্মদ্যার 
মত বড় সমস্যা কোন জাতির জীবনে নেই। সেই 
সমস্যার সমাধান করতে হলে প্রতোকের আম্তদ্িক 
সহযোগিতা চাই। কিষাণদের তিনি এই সমস্যা 
স্ঘাবানে এগিয়ে আস্তে বলেন। কিমাণের 
সহযোপ্তা ব্যাঁতরেকে এ সমস্যার সমাধান সচ্ডব 
নয়। 


, প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত - নেহরু, খাদা ও কৃষি- 
মন্ত্রী প্রজয়রামদাদ দৌলতরাম, ধাদ্য-কমিশনার 
প্র আর, কে. পাতিলের আহবানে বিভিন্ন প্রদেশ ও 
উপরান্ট্রে অধিক যাদ্য ফলাও অভিযানে তৎপরতা 
বেড়ে যায়। বিভিন্ন প্রদেশে কর্ম্মতৎপ্রতার 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখেষোগ্য। 


পশ্পাশপীপিশিশিশাপাশাশাসিশীািশ্স্বহ্ক্ধরাপশিপীী শীলা 


দিলী-__কৃষকদের কাজে উৎসাহ দেওয়ার জন্য 

সম্প্রতি ভারতের খাদ্য ও কৃষি-মন্ত্রী এই মর্মে 
এক ছোষলা করেন, দিল্লী প্রদেশে যে ব্যক্তি এক 
এক্ষর জমিতে স্বচেয়ে বেশ” পরিমাণ মিষ্টি আল্‌ 
উৎপাদন করতে পারে তাকে চরকার দজ্গে মহাত্মা 
গন্হেশর প্রতিমূর্ত্তি-চিছেত একটি রুপোর শিক্ড 
দেওয়া হবে, অরে যে ব্যান্তি উৎকৃষ্ট মটর ও ভেণ্ডি 
উৎপাদন করতে পারবে তাকে পণ্ডিত নেহরুর 
প্রতিমূর্তি অশকা' শিল্ড দেওয়া হবে। 


বোম্বাই বোদ্বাই প্রদেশের কৃছি-মন্ত্রী মিঃ 
এম, পি, পাতিল ঘোষণা করেল, বোচ্বাই প্রদেশে 
ষোল হাজার হোমপগার্ড' এই অভিযানে যোগ দেবে। 
স্মদ্ত জেলার হোম্গার্ড প্রতিষ্ঠানগূলির প্রতি 
এ সম্পর্কে নিদ্দেশ্‌ দেওয়া হয়েছে। 


ম্দ্রোজ- খাদ্য ফলাও অভিযানের অঙ্গ হিসাবে 

গ্রামাস্টজে প্চাই সার তৈরশীর জন্য একটি 
দ্বি-বার্ষিক" পরকক্পন্য গ্রহণ করা হয়েছে। এই 
পরিকল্পনা কার্যকরী করবার ভার দেওয়া 
হয়েছে একজন স্পেশাল অফিসারের হাতে। 


যক্তপ্রদেশ__ স্বাধীনতা সপ্তাহে য্‌ক্বত্রদেশের 
সহরাণ্টলে দ্‌’ লাখ গাছ লাগ্যবার অভিযান সরু 
করা হয়। 


মহীশুর- হ্যাদ্যের ছাট্‌তি পূরণ করবার 
উদ্দেশ্যে এখানে পাচ হচ্ছ একর আধিক 
জমি আবাদের এক ত্রি-্ার্ঘক পরিকল্পনা রচিত 
হয়েছে! এই পরিকল্পনাতে বায় হবে ৯ কোটি 


৬৮ লক টকো। এই অর্থে চাষীদের হণদ্যল, 
উচ্ছত ধরণের বীজ, সারে, পাম্প প্রভৃতি ক্রয় এবং 
প্‌ক্করিল' প্রভৃতি সংচ্কার করা হবে। 


হাছ্য অভিন্থালে গাসারিক বিভাগ ।__অধিক 
খাদ্য ফলাও অভিহালে পূর্ণ সহবোগিতা করবার 
জন্য ইণ্টার্প কল্যণ্ডের বিভিদ্ছ কেন্দরগ্‌লিকে 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নি্দেশে একথাও বলা 
হয়েছে যে. "অধিক যাদ্য ফলা6'' আন্দ্যেলনকে 
সামারক কাজ ব'লেই গণ্য করা হবে। সার্দারক 
বিভাগের প্রত্যেক অফিসার এবং অসামারক 
ৰাক্তিকে যে-কোন সামরিক কাজের ন্যায় 
পূর্সোদ্যমে এই স্ঘস্যার সমাধানে স্হান্পতা করতে 
হবে। সামরিক বিভাগের প্রতিটি লোককে প্রতি 
স্প্তাছে অন্ততঃ আট ছণ্টা কৃষিকাব্োে আত্ম 
নিয়োগ করতে হবে। হষ্টার্ণ কম্যাণ্ড যাতে 
সকল উপয্‌ক্ত ভূখণ্ডে আবাদ করেন সেজন্য 
তাদের শির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। অফিসারদের 
বাংলোর ঘাতে এবং দামরিক কেন্দুপ্‌লির সীমানার 
মধ্যে উদ্যান, রচনার পরিকল্পনা তৈরশ করা 
হয়েছে। সমস্ত আগ্তলিক ও উপ-আণ্চজিক 
সামরিক কেন্দ্রে ইতিপূর্বে "অধিক খাদ্য 
উৎপাদন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই 
কমিটিগাল খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির অভিযানে 
চালনা করবে এবং উৎপঙ্গ দ্রবোর বণ্টনাদির 
ব্যবচ্ছা করবে। সামরিক বিভাগকে এই কাজের 
জনা উদ্বৃত্ত ভূঘে, ট্র্যাক্টার, বীজ, সার ও কৃছি- 
বৈশ্ষজ্ঞ দিয়ে স্মছাষ্য করবার জন্য প্রাদেশিক 
গ্ভর্পস্প্টেছের শুনুরোধ করা হয়েছে। 





বক্ষরোপণ 


ভারতের স্বাধীনতার দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব 

উপলচে ১ই দ্রাগণ্ট পাশ্চমবণ্ণের প্রদেশপ্াল 
ভবনের প্রাংগণে এক মলোজ্ত অনুষ্ঠান হয়। 
প্রাঙ্গণের একটি অংশ আলপনা দিয়ে চিত্রিত 
করা হয়। এইখানে প্রদেশপাল ডাঃ কৈলাদনাথ 
কাটজু একটি আমের চারা রোপণ করেন। এর 
পর পেপে, লেবু, সবেতা, কদলশ, আনারস 
প্রভৃতি মেট পণচশত ঢারাশাছ রোপণ করা দয়। 
প্রদেশপাল উপস্হিত মহিলাদের অনুরোধ করলে 
তাদের অলেকেও অনেকগুলি চারা লাগান এর 
আগেও লাট-প্রাসাদে আরও দূইশত বৃক্ষ রোপণ 
করা হয়। 


পণ্ডিত স্থিতিযোহন সেন বৃহ-প্রতিষ্ঠা উৎসবে 
লৌরছিতা করেল। আলূষ্ঠান আরম্ভ হ'লে 


একদল ছাত্রী মধ্‌র বাদোর সঙ্গে নৃত্যসহকারে 
প্রদেশপাল-ভবনের ভেতর থেকে অন্ষ্টালক্েত্রে 
আরামের চারাটি আলে। বেথ্‌ন কলেজ ও গৃকুলের 
ছাত্রীর এতে যোগদান করে। 

কারে বজেন__দেলে বহু জসি এখনও অনাবাদশী 
আছে। এই জমিতে ফসল উৎপাদনের চেষ্টা করা 
উচিত। তাছাড়া যে সকল জমিতে চাষ হয়, তাতে 
অধিক ফসল ফলানোর জনা সকলের চেণ্টিত হওয়া 
দরকার। এজন্য দেশের সকল অংশে জন- 
ল্াধারল খেতথামার ও বাগ-বািচা ক'রে ধাদা- 
সমস্যা সমাধানে দহযোগিতা করবেন ক'লে তিনি 


আমা প্রকাম্‌ করেন। 


লতা = বহুন্ধরা--------_--_ এব 


মক্ত বিজয়ের কেতন উড্ডাও শূন্যে 

হে প্রন্ল প্রাণ। 
ধূলিৱ্ে ধন্য করে৷ কক্তণান্ত পুণ্যে 

হে কোমল প্রাণ। 


মৌনী মার্টৰ মর্মেৰ গান কবে 
মাধুরী ভাৱৱে ফুলে ফলে পল্পবে, 
হে মোহন প্রাণ। 


জলি পার্িক বন্ধু, ছায়ান্ত আসন পাতি 


এসো শ্যামসুন্দ্র, 
এসে! বাতাসেন্র অধীনৰ খেলান সাথী 
মাতাও নীলাম্বন্। 


উষায় জাগাও শাখায় গানেৰ আশা, 
ৰার্চ দাও ভ্রাতে সুপ্ত গীতেৱ বাস৷ 
হে উদান্ত প্রাণ। 


_ ব্বীক্রনাথ ঠাকুর । 


বসুন্ধরা $ পুজা সংখ্যা 


আগামী তাদ্-আশ্গিন সংখ্যা বহুদ্গরার শারদীয়া সংখ্যা। 
এ সংখা হইতে ক্কষি, ক্লধিজীবন এবং পল্লী-উন্নয়ন 
সম্পক্কিত যথারীতি প্রবন্ধাদি ছাড়াও চিত্র, 
গল্প, কবিতা নাটিকা সমাবেশে 
বযুন্ধরাকে যথাসম্ভব চিত্তাকর্ষক করিবার 
ব্যবস্থা হইতেছে। 
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ইন্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডান্টীজ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড 
বাজাজ কোীম ন্যানির কারা 


টি 








হি 
দ্বিতীয় বর্ষ ভাত্র-আশ্বিন, ১৩৫৩ তীয় সংখ্য 


(ইং ১৯৪৯-০০) 


‘ফসল বাড়াও' বিশেষ সংখ্যা 


বিঘয় পৃষ্ঠা 
প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান 
প্রসঙ্গ (সম্পাল্কীন) 
কুদিবল (কবিতা)_ শ্রীকুমুপরতন বল্লিক মা ১০১. 
ফসল বাড়াবার চে (প্বছ)-_বানলীম শ্রীপ্রফুমচত্র সেন ৯০৩ 
"আবার তের মাম হ' (গহ)__খপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী রি 
খাদ্যসমস্যার বিষ্টি আলু (প্রবন্ধ) হিপ্পপচজ্র চৌধুরী ও শ্রীষুরারিপ্রলাদ গুহ 


বস্ন্ধরা সন্ধা। লঙ্ে (কৰিত1)__প্রভাম বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাংলার সংগা 'ও গোজাতি (ই ভ্িসক্যন)__শ্বীযোগেশচত্র বাগল 

ইউটার চিঠি_-শ্রীনঠা লীল। সাম 

খালের উপেক্ষিত (প্রবন্ধ) খ্রীশচাজ্রনোহন পেন 

কিসের ভাব (গান)-_মনোজিৎ সস্মু 

খাদাসমস্যা ও একটি পরিকল্পন! (প্রবন্ধ) _ শ্রীঅলীল রায় 

চিচংফাক (গর)_ আঙ্গিনুর বহলান ৮১৩৫ 
অধিক খাদ্যস্টৎপাদণে ভালওগুড় (অনুবাদ) শ্রীনবীখোপাল গোস্বাৰী 

খালাভাব ও ফলের চাদ (প্রবন্ধ) -_শ্রীফণীস্বদাপ সুপোপীধ্যার- 

কৃঝিসংগীত-__কবিশেখর কালিদাস রায় 
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আলোকচিত্রী : এস্‌ রায় 








এ কথাও স্পজ্ট যে, এই উৎপাদছন-ৰাড়ানোর দরুন 


কয়েকজন লোকের উপকার হালে চলবে না উলমাহারন অবশ্যই 








রা 








ন্যাহযভাবেই ভার ভাগ পাবে। 


কাজেই বাদোন পরমা দশ কান্দ কম পছলে,গ লালা আমরা কার লি। 


র লদীগূজি সুস্বাদু আর ছয়ু। 

সুফলা, আর হাৰার অভ্যানে সামানা প্রবর্তন করা এবং 

ছয়ে উঠবে দরে চার বত কেডা দা 
আর “বিদ্ধ 


দিলের জনো আশি চিন্তিত লই। আসি জোর কাজে গৰ দেশই ভা করেছে, আমরা কি এছলই 
দিতে চাই এই স্বল্দকাম্ত্রের কর্মসূচির উপর। অভ্যাসের ছাস যে. জাতির কল্যালের জন্যে হা 
এই কর্মসূচির প্রথম কথা হচ্ছে_আবাদাী করা দরকার, তার সাদান্য একটা অংশও করতে 
জামতে ব্যাপকভাবে এবং আরও ভালভাবে চাছ পারব লা? 

অনাসৰ দেশের তুলনায় মোদের দেশের কাজেই, সৰ জায়গায় নূতন জমি আবাদ 


কিনে নিয়ে সপ্তাহের মাৰে মাঝে এক-একটা 
রেশন হিসেবে তা দিতে পারে। লি 

হ্‌চ্ছের দরুন ১৯৪১ থেকে ১৯৪৪ সাল 
রর 5 পৃ চালের আমদানি একরকম হয় নি ইসলেই চজে। 
১১১৯১ ১৯৪০ সাজে বিদেন্‌ খেকে চা'জ এসেছে ৭০ ছাজার 
চির ররর হর টন, ৯৯৪৬৫ ৩ জঙ্গ ৩১ হাজার টন আর ১৯৪৮৩ 
আর চা, গা করেন: 4 ৮ জচ্ছ টন। এ খেকে ক্বা মায় যে, জ্ৰমমটই 





হাদ্যর্‌সেই 
অপেশ্াদের ১৯৪৯এদ ২৯এ জুন নব[পিল্স খেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী 
আজকের বি্ছদের াননীঘ পণ্ডিত লেম্বকর বেতার-ভাঘণ 





[১] 





বসুন্ধরা 
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জন্যও কি ছে শ্রমকে আমরা বরণ করিব না? 


কারিভেই হইবে যে, বশচিবার জন্যই সে 
আব্শ্যক। ক্ছুধা-নিবৃত্তিতে আমাদের জশবনে 


ডাল আর চাএর যে ব্যাসক বাব্ছার চলিয়াছে 
তাহার ফলে প্রায় প্রতি জনের দেছেই অচ্বলের 


রক্গণবেক্ষণ্রে ভার নিলেই তাছার 
ডিমের মত উৎকৃষ্ট থাদ্যটি পাইতে পারেন। হাস 
নলোংরা করে এ অমেরা হ'ল 
চাহ না; কিন্তু নত দৃষ্টি 
চেয়ে 





গশফের উপর পাকা খেজ্‌রটি সেটিকে দশ্্ঘদিল প্রোধীল্‌ থাকিয়া আমরা স্বাধশীনতাকে 
মহে আনিয়া ফেলিবার টুকু দ্বণকার করিতে চিন্তে পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছি। স্রকার-নামক 
রাজি নছি ধরিয়া শাসকের কোন এক শি দ্বাং করাইয়া 
ম্বারণ্হন্তের প্রয়োগে আমরা শুধূ মরিতেই দিলে তবেই আম্রা দ্বাধীন্তার দ্বাদ-আস্বাছেন, 
শিশিয়াছি- শূধূ মিরার স্াধলাই করিয়া করিব দেই আমরা কি নিস্কির 
হয়তো ছোক্ষ মানিয়া লইয়াছি, হইয়া বিয়া: আছি? প্রকার যে 

ভাই বাচিবার মন্ত্র দিকে দিকে উদ্‌ হইয়া প্রতিনিধি, জনগল নিক্রিম হইলে সরকার সক্রিয় 
গেলেও আপন বশচিবার প্রয়োজনে তাহাকে আমরা হইতে পারে না-_এ স্তাকে [বা 

কাজে লাগাইতেছি না! ঘোর সংকটদিলেও আমরা উপলব্ধি করব না কি? 


আমনা। ভাত ধেয়ে জীবনঘাব্রণ কার, প্রচুর পা্রিমাণ গমও 
তাঘ জন্যে দৰকাৰ হয়। খুব শীঘ্র এখনই ধানচাষেৰ জামির 
পা্িমাণ বাড়ানো সম্ভৱ নয়; কিন্তু এক ব্রকম খাদ্যেৱ অভাব 
অন্য ৰকম খাদ্য দিয়ে পূৰণ কৰা চলে। ধানচাষেৰ জামি 
ঘাঢানোৰ জন্যে জলসেছেন্র ব্যঘস্থা যতাছ্িন ন! হচ্ছে ততা্দল 
আমনব্রা চুপ ক’ৱে বসে থাক্কতে পান্র নে। যেসব ধাদ্যেৱ 
উৎপাদন এখনই কনা সম্ভৱ, তা কব্রতে হৱে। আমৱ৷ ডাল 
আৰ জোয়াৰ উৎপাদৃলেন্ত পান্রিমাণ বাড়াতে পানি, ডিমে জন্যে 
আমরা হাসমুৰা্গ পালন কৰতে পাৰ, পুক্ৰে মাছেঘ চাষ 
করতে পাৰ, উঠোনে শাকসবজি জন্মাতে পাব্ি__এভারে 
আমাদের থাদ্যের অভাব পূরণ হতে পাৱে। | 

- রাষট্রপাল 'শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপাল আচারী 


সি 





নির্মল বায়, উজ্জল আয়্‌, 
চাই রূপ যশ জয়, 
করিতে হইবে ভূমিলস্ছমীর 
ভাণ্ডার অঙ্ছয়। 
সাগর হইতে তুলিয়া ঘডজ্তা-মশি 
দেশকে আবার করিতে হইবে হন", 
বংশধরেরা বীর নির্ভীক 


যেন দুহে ভাতে রয়। 


বক্সের ছবি জোগাও আবার 
মিটাও সবার সাহ, 
দাও গোপালের আবার প্রসাদ 


দিঘি বিল কিল খাত 
দানহ মেন দ্বাধীন বঙ্গে 
ঘেতে পায় মাছ-ভাত। 








শকুন্তবার অভগুরী-গেলা রুই । 
শাদেশ কোলের ধারা বাহে যায় 
যেন উছলিয়া পাতা? 





এগো কাষিদল 
তোনরা দেশের বড়, 
পূজা-উপচার 
ভোগের জোগাড় কর। 
বে করি" সনা আরাধনা 








র জাল" আবার উঠা রে তুছ. 


রামেচন্দ্রের শিরে উঠেছিল 
ভাবো কত সম্মান, 
অন্নপ্রাশনে তোমাদেরি দেওয়া 
ওই যে দুর্বাধনে। ,. 
তোমাদের দেওয়া ধানা-গোধূম-যর 
রিদ্লাছে শত রাজস্য় উৎসব, 
দেবতা ও লরে প্রসন্ন মনে 
গ্রহণ করেছে দান। 
যাহারা ভুনাথ যারা শ্রীহরির 
জোন ভ্রাতার প্রিয়, 
নন্দ-যশোদা ষাহাদিকে জালে 
অতি বড় আত্মায়। 
জনক রাজার হারা ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি, 
জগৎ জডড়িয়া রয়েছে যাদের খ্যাতি, 
কোটি প্ৰণিপাত নও) 








[পশ্চিম বাংলার জরনসংভরণ-সচিব মাননীয় শ্রীপ্রফুল্লচল্্র সেনের দ্বিতীয় বেভীর-ভাষণ। 
শনিবার, ২২ অক্টোবর. ১৯৪৯] 


পল্গশীবাসণী বম্বৃসন, 

দেশবিভাগের পর আমরা ছে ভূমিঘণ্ড পশ্চিম- 
ব্হগর্পে পেয়েছি, খাদ্যবিহয়ে তার অবস্হা 
ধূবই শোচলীয়। এই নতুনগড়া প্রদেশের আয়তন 


২৯.৩৭০ বর্ণমাইল। বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় 
আড়াই কোটি! বর্ণমাইলাপ্ছ্‌ প্রা ৮৫১ জনের 
বাস। বর্গমাইলপ্ছি ঘনবর্সতির 


সংঘ্যা হচ্ছে ৭১০, ইংল্যান্ড ও ওয়েলসুএ ৭০৩, 
জাপানে ৪৮২, জার্মানীতে ৩৭৩ এবং আমে- 
বিকার হৃত্তরাষ্ট্রে মাত্র ৪৩। এ খেকে কুঝডে 
পারা যাচ্ছে, পশ্চিম বাংলায় সমগ্র জমির তুলনায় 


লোকসংখ্যার আধিক্য এক সমস্যা । এই 
প্রদেশে স্মহারদ আবাদশী পরিমাণ প্রায় 
এক কোটি ষোল লক্ছ একর। তার মধ্যে ৯৩ 


লক একর জমিতে কেবল ধান্চাহ হয়। গমের 
চাম হম মাত্র এক লক্ষ একর জমিতে! গড়পড়তা 
মাথাপিছ্‌ খাদ্যশস্য-চাষের জমি এক বিছার কিছু 
বেশশী। 

খাদ্যউৎপাদলের দিক থেকেও আমাদের অবস্হা 


ভয়াবহ । পশ্চিম বাংলায় সাধারণত চা'ল গম ও 
অন্যান্য ঘাদ্যশস্য বছরে, ফসল 
* স্বাভাবিক (1০৮ml) হ'লে, ৩৭ লঙ্ছ টন" 
উৎপন্ন হয়। তা থেকে ক্ষয় ও বাবদ বাদ 


দিলে খাদের উপযোগশ মোট ৩৪ লক্ষ টন ফসল 
১৫ 


i ১০৩ 


প্রভৃতি 
“দিয়ে স্‌হম ভোজ্য (balanced diet) 
পাওয়া সচ্ডব হ'লে সাধারণ বার্ষিক ৩৪ লক্ষে টন 
উৎপন্ন তণ্ডুলজাত'ঁয় খাদ্যশদোযের মধ্যে ৩০ লক 
টনেই পূরণ হত পশ্চিম বাংলার প্রয়্নোজন। 
* কিন্তু আমাদের প্রদেশে খাছা- 
গূলির ঘাট্‌তিও ভয়চ্কর। পর্যাপ্ত 


পরিমাণ ডাল হয় না, চিনি হয় না. ডেল হয় নয, 
“দিবি হয় 


8,২৬,০০০ টন। পশ্চিম বাংলায় বছরে মাত্র 
৯২,০০০ টন চিনি ও গড়ে হয় থচ 
মোট প্রয়োজন 8.২১৬.০০০ টন। 


আলু উৎপন্ন কার। 
আমাদের বছরে ২১.২৯,.০০০ টন দুধ প্রয়োজন, 
কিন্তু এই প্রদেশে মাত্র ৩.9০.৫০০ টন দুধে উৎপ 
হয়। আমরা বছরে ৩০.০০০ টন মাংস, 
২,৪৩,০০০ টন মাছ এবং ২,৭০০ টন মর্গে 
হস প্রভৃতি উৎপছ করি, কিন্তু আমাদের জাম্তব 
ভ্রোটিলজাতশীয় খাছাবস্তুর প্রয়োজন মোট 


পশ্চিম বাংলার এইরকম দর্বাবধ যাদাবচ্তুর ..' 
ঘাটতির দিনে ফসল বাড়াবার চেষ্টা করা মানে 
উকান্িক শ্রচ্ছাদ্ দেশের দেবা করা। 
দেশেই খাদ্য-উৎপাদনের প্রধান দায়িত্ব পললশাবাদণীর। 
আজে আপনাদের মধ্যে যিনি এমন কি একাঁট 
পূকৃরের সংস্কার ক'রে মাছের চাষ করবেন, 
সামান্য মাত্র পতিত জমিকে আবাদ ক'রে তুলবেন, 
বাড়ির 'পাশে শাকসবজি কলা পে'পে প্রভৃতি ফলের 
গাছ রোপণ করবেন, বাড়িতে গেচুরু পুষে দুধের 
উৎপাদন বাড়াবেন. তিনিই জাতির এই দুর্দিনে 
পরম কর্সিরূপে সকলের শ্রদ্ধেয় ব'লে পরিগণিত 
গতবারের বন্তৃতায় জাম জেলায় জেলায় 
কলা-চাষের জনা! বিশেষভাবে আবেদন জানিয়ে- 


পেপে ধাওয়া ভাল। 
থেকে কলিকাতা প্রভৃতি শহরের জন্য বছরে অনেক 
টাকার পেপে আমদানি করা ছয়। এর আবাদও 
ধূব স্হজ। আপনারা বিবিধ ফল, বিশেষ 
করে কলা পেপে এবং শাকসবজি ঢাষের [বিষয়ে 
উৎসাহুশ হোন এই অনুরোধ জালাই। 

জয় হিন্দ।। 


স্বাধীন জাতি হিসেবে আমৰ। প্রাতার্ট লোক কি থাদ্যাভাব 
দূৰ কৰাৰ চেষ্টায় যোগ্য অংশ গ্রহণ কৰব না? “আঘিক খাদ্য 
ফল্রাৱ’, ‘খাদ্যেৰ অপচয় করব না-_এই হবে ত্রামাদেন্্ নীতি। 
আমান দৃঢ় বিশ্বাস যে, উপযুক্ত পান্িবেশেতর স্থাষ্ট করতে পাৱলে 
আমন্ৰ। এ কঠোৱ কাজেও সাফক্যলাভ কর্ুত্ব। 


_ খ্বাদ্য-কমিশনর শ্রী আর কে পাতিল 


সি 


বহুন্ধরা 


অথচ তারই পরম বদ্ধ ভূপাল, পাশাপাশি এক 
সঙ্গে তারা মান্‌হ হয়েছে. এক সঙ্গে পড়াশ্‌নাও 
ক'রেছে। 


তারই বয়স” ভূপাল, এর মো সে হয়ে পড়েছে 
একেবারে '; সামনে সে নুয়ে পড়েছে, 
মাথার চুলেও যেন পাক ধরেছে দেখা যায়। 
দ্হে ছাত্র, চলতে যেন তার পা 


কাপে, খানিকটা ছেটে ছে থামে, দদ নেয়। 

অথচ এই ভূপ্যলের স্বাচ্ছ্য ছিল এককালে খুব 
ভালো... গ্রামের ঘধ্যে তাকেই স্বাস্হাবান, 
বলশালশী বলা চলত। 
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কর্‌ক, উৎসাহ নিয়ে কাজ করুক. ঘাতে আবার 
সোনা ফলবে। 

১- সেই দিসেরই দ্ৰণ্ন দেখে বর্ল। 

তার দোনার বাংলাদেশ, এর মাত সব্‌জ লস্যো 
ভরে গেছে, এর গাছপ্‌লি ফলভারে নুরে পড়েছে। 
নদী জল্ভার হইতে পারছে না কৃজ ছাঁপয়ে 
দৃ'তার উর্বর ক'রে ছুটেছে; এর আকাশে কখনও 
কালো হয়ে মেঘ সেজে আসে, বরুঝর্‌ কারে 
বৃষ্টিহ্ারা নেমে এসে জমিকে রসাঁসন্ত করে 
তোলে, কথনও উম্মৃক্ত নীল আকাশে সূর্য উঠে 
অবাধ কিরণ দান করে। 


কৰি গেয়েছেন 
এমন দেশটি কোথাও খুজে 
পাবে নাকো তুমি 
সকল দেশের রাদশী সে যে 
আমার জন্মভূমি ৷" 

সেই জন্মভূমির উদ্দেশে মাথা নোয়ায় বর্ণ । 
দে প্রার্থনা করে, তার বাংলা আবার সোনার 
বাংলা হোক, বাংলার ছেলেমেয়ের চ্বাস্হ্য ফিরে 
আসক, তারা মানু হোক। 

এই কি তার বাংলা_-তার ছোলার বাংলা? 

সেদিন বেড়াতে গিয়ে চোখে পড়ল জনার্দনের 
বাড়িখানা। আট-য় বৎসর আগে এ বাড়িতে 
লোকজন ধরত না। জনার্দন কলকাতায় কোন 
অফিসে কাজ ক'রতেন, মাসে একবার-ুবার ব্যাড 
আসতেন। 

দেই বাড়ি আজ; নিক্তন্জ, কারও সড়োশব্দ 
পাওয়া যায় না। 
ডাকে। 

ভিতর হতে কার কণ্ঠদ্বর শোনা হায় 
“কে?” 

"আমি বরুণ ।”-_বলতে বলতে বাড়ির ভিতরে 
সে প্রবেশ করে! 


এমনকি জাঞ্গ দেওয়ার উপযুক্ত বলদ দেওয়ারও 
জজ কেবল তারা আলস্য ত্যপে 


শসুলন্দা""_ অবাক হয়ে যায় বরুণ। ছোট 
মেয়ে স্ননন্দাকে সে দেখেছিল, তথন ছাত্র নয়-দশ 
বংসর বয়দে তার. ফ্রুক্‌ পরে বেড়াত সে আজ এত 


পরিচ্কার করান. গাছের তোলা-গাটি 
দিন, দেখবেন গাছের আসবে, 
* আবার প্রচুর হল দেবে। আর বাড়ির 
ঢারিহারে যেসব জায়গা পড়ে আছে তাতে আপন 


বহুন্ধর। 

আর কিছূ না হোক. শশা বিডে কুমড়ো জাউ 
এসবের গাছ জাগাল. নালা তরকারি- _বেগ্ছুল 
মূলো টঘ্যাটো বিট কপি, অর্থাৎ যখলকার হা 
ফলল তাই দিন; ওতে ক'রে আপন্ার' সংদারের 
অভাব মিটবে, বাড়তি ফল বিক্রি ক'রে অন্য 
জিনিস কেনার সৃবিধা পাবেন । পেছনের দিকে 
যে জায়গাটা পড়ে জাছে তাতে কাপাস্ণাছ লাগিয়ে 
দিন ওতে যা হবে তাতেই হে আপনাদের 


| তুলো আমি আনিয়ে দেব, 
যতদিন আমরা তুলো উৎপন্ন করতে না পারি 
তুলো কিনে কাজ চালাব. বৰলে?” 
আনন্দে বলমল করে পুলন্দার মূখ, আর 
চনাদ'ন নূতন ভাবনায় ডুবে যান। 
(৩) 
হাসে, স্পষ্টই বলে-_“হত ছিল 


“দেবে তোমাদের জমিতে! 
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১ 
সব পড়ে থাকে, তারা এথানে-ওঘানে ছুরে কেবল 


মতলব অপটে__ঘেশট পাকায়। 


চিট 


আমাদের 
এই গ্রামেই দেখেছি কত জায়পা অব্যরহার্য পড়ে 
এই সব জমির মালিক প্রত্যেকে হাঁদ ওই 


উত্তেজিত কণ্ঠে বরুণ ব'লে চলে-_-“হপ্া, এক 
হাত মাটিডেও লাগানো চলে লাউ কুমড়ো বিঙে 


পরই, এক হাত মঘাটিতেও লাগানো চলে লক্কার। 
লিত্য- 


গত 


ন 


থাকে জ্যান্ত মানুষের। 
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আবাদে জন্মাবে?" 


সুতো কাটছে. সেখানে ত'ত বলেছে এবং এরই 
মধ্যে কিছু কাপড়ও তৈরি হয়ে গেছে। আম 
বহু কপাসগাছ লাগিয়োছ. কিছুদিন পরে 
আমাদের গাছেই তুলো পাব আমরা প্রচুর, তখন 
আমাদের আর তুলো কিনতে হবে না।'' 
কৃষকেরা এগিয়ে আছে সভার শেষে__ 
তারা কেউ দেয় সেলাম, কেউ করে প্রনাম, কেউ 
হাতে হাত মিলায় ব্রূলের, কেউ বা তাকে জড়িয়ে 
ধরে ব্‌কে তারা নেয় সার, বীজ, আবশ্যকমত 
বলদ লাঙগ্ল। পরদিন হতে চাহ করবে- তারা 


প্রতিত্তি দেয়। 


(৫) 


পরিতোষের দল হয়ে যায় নির্বাক ল্চ্তন্র-_ 
কেবল এ গ্রামে নয়, আশেপাশের সকল গ্রামে 
নবোৎসাছে চলেছে চাষ-আবাদ-- 

কেবল কৃষকেরাই নয়. গৃছচ্ছেরাও দচেতল 
হয়ে উঠেছেন দেখা যায়। 

বাড়ির আনাচে কানাচে এক ছাত জায়গাও 


চলছে ওধ্বরে দালানে চলছে চরকা, একটা নয়. 
অজম্র, সকল বাড়ির মেয়েরা এ কাজে ফোগ্‌ দেয়ু। 


আজ আর তুলো কিনে আনতে হয় না। গ্রামে 
খানিকটা 


প্রেরলায় অজম্মা সাটিও আজ উর্বরা হয়ে উঠেছে । 
স্ননন্দা নিয়েছে মেয়েদের শিক্ষার ভার 

কেবল চরকাকাটাই নয়--ধান তোলা, ধান 
সিদ্ধ করা, ঢেকিতে ভালা, তারপর আছার্ষ 


বহুন্ধরা 


তৈরি এ সবই মেয়েদের লিজদ্ব কজে: _স্নেন্দা 
এদের প্থপ্রদর্শিকা, অনেক বিষয়ে অনেক সাহায্য 
করে দে। 


তাকে সে প্নল্টই জানিয়ে দিয়েছে _-বিবাছ 
সে করবে না. যে পথ সে পেয়েছে, এই পথ হরে 
সে চলবে চিরকাল; দ্কলকে নিয়ে তার জগৎ, একটা 


সংসারে গৃছলক্ষ্মীরূপে আবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা তার 
নে! 


আর বরুণ ধুলেছে একটা দ্কুল-.- 

এখানে পড়বে ধলশী-দরিদ্বু দ্বার ছেলে । সাধারণ 
শিক্ষার সঙ্গে কৃঁিকর্ম সচ্বন্হে এথানে শিক্ষা 
দেওয়া হবে. “যে শিক্ষা মান্‌যকে মান্‌ষ গড়েবে_- 
দাস গড়বে লা। 


সংকল্পসাঘনে অটুট দুঢ়তা না থাকলে থাদ্যাতাবেৱ বিক্রদ্রে সংগ্রাম 
সার্থক হতে পাবে ন৷। সংকল্প আৱ পা্রিকল্পনা যাদি স্পষ্ট 
হয় এবং দুৰদ্ধা্ নিয়ে যাদি ক্তান্ডে এগিয়ে চল। যায়, তবেই 
সাফল্যলাভ কৰা জম্ভব। আমাদেৰ পূর্ববর্তী অব্রক্তান্ত যে 
শাসনব্যবস্থা ব্রেথে গেছেন, সাবেক অবস্থা বজায় ব্রাবাত্র জন্যে 
ত। একটা চমৎকান্র যন্ত্র। কিন্তু আগামী দু বছৰেৰ মধ্যে 
ছেশকে থাদ্যে স্বয়ংপৃর্ণ করান জন্যে পুৱ্ৰানে৷ এ শাজনযন্ত্রকেই 
নতুন উদ্ছেশ্যে চালু করে তুলতে হবে। 

_ খাদ্য-কমিশনর শ্রী আর কে পাতিল 
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ডক্টর হিরণচক্ফ চৌধুরী 


পি-এইচ ভি (গুন ), পি-এইচ ডি (এ(ডিন), এক এস এল ই 
আলু-প্রাধিকারিক, পশ্চিমবঙ্গ কৃষিবিভাগ 


€ 
স্রামুৱাৰিপ্ৰসাদ গুহ 


সহকারী আলু-গবেষক 


পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই অহপ্বিস্তর 
মিষ্টি আলুর চাষ হয়: কিন্তু ইছার্‌ প্রয়োজনীয়তা 
পূর্বে আমরা বিশেষ কুবিতে পারি নাই। গ্ভ 
দুর্ভচ্ধের সময় মিন্টি আল্‌ প্রথম আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষন করিল। বর্তমান ধাদাসমস্যায় সরকার 
বিকল্প খাদারূপে মিষ্টি আল্‌ ব্যবহারের নির্দেশ 
দিয়াছেন। 


তুলার দরবারে 
ক বিচার করিনা দেখিলে চাহ-আবাদে 
মিষ্টি স্হান প্রথম লা হইজেও উপ্ক্ষেীয় 
নয়। ইহা শীঘ্র অল্প বরুচে ও সহজে জন্মায়, 
বেশ ফলে এবুং এদেশের মাটি ও আব্হাওয়রেও 
বিম্যে ॥ ইহার পৃক্টিকারতাও যে 


কম নয় তাহা পরপ্্তার তালিকা 


অপেক্ষা 
দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। 
পরিচিতি 
ছিষ্টি আল্‌র বৈজ্ঞানিক নাম ইপোছিয়া 
ব্যাটা -[ [pomea batatas (L.) 
(Larok.)] ইহা কলসি জাতীয় ( Family 
Convolvulacecw) গাছ। 


গাছের 
অতিরিন্ত উৎপাদিত থাদ্য শিকড়ে সণ্চিত হইয়া 
আমাদের দেশে ইহা 


আলুর নানা প্রকার জাত আছে; তাহাদের আকার, 
আয়তন, রঙ, স্বাদ এবং গম্থও বিভিন্। পশ্চিম- 
বঙ্ সে মিষ্টি আলুর চাষ হয় তাহার রঙ লাল 
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স্বন্দোবচ্ত থাকা দরকার। 
রোগ ও কশ্টশ্তু 


.* আলুর পাতায় ‘স্ফিংক্‌স্‌' নামীয় (Horse 
convolvuli, L.) লেদাপোকা এবং এ 
ধরনের অন্য পোকাও দেখা যায়। ইহাদের 


বহুন্ধর। 

দিক দিয়া বিচার করিলে প্রতিকারের কথাই 

উতিতে পারে না। তবুও মলে রাখিতে ছইবে-_ 

(১) পোকার ডিম পাইলেই হ্বংস করিতে 
হইবে; 


(২) উপদ্রব বেশ হইলে আলোক-কাদের 
ব্যবস্হা করিতে হইবে ; এবং 

(0) তেমন প্রয়োজন হইলে আক্রান্ত গাছে 
ডি-ডি-টি বা 'গেছেজিন (Gammoxane 
D025) গুড়া ছড়াইতে হইবে। 

তিকছত গৃদাম্জাত না করার জন্য এবং আরও 
নাৰা কারলে গুদামে মিটি আল্‌ যব বেলা 
রকম প্চিতে পারে__একরকম ছাতারোগের 
আক্রমণে (Rhizopus nigricens Ehn.) i 


(Alcohol) প্রচ্তুত করা যায়। 


সংগ্রায়ের মনোভাব নিয়ে আজকেন্র খাদ্যসংকটেন বিক্তদ্রে 
নেমে পড়লে আমন্র। নিশ্চয়ই সাফল্যলাভ কর্ন; কান্ণ, 
শত্রুতা পান্বৱতে সন্তক্াৱ ‘এতে জনসাধান্ৰণেৱ স্বেচ্ছান্তত 


সহযোগ পাবেন। 


ওক, 


, খাদ্য-কমিশনর শ্রী আর কে পাতিল 





প্রভাস বক্্যোপাঘ্যায় 


বদ্ক্ধরা বন্ধা নহে, কৃপণ লছে ঘাটি, 
আজো তাহার ব্‌কের তলে রত্ব আছে হদটি। 
রর হত ধ্লায় লোটে, 
যে তারে নাও লা মোটে. 
অন্ধ, তুমি বন্ধ চোখে চশমা রাখো আপটি? 
বদৃ্ধরা বন্ধ্যা লছে, কৃপণ নহে মাটি। 


বুকের বলে ভিড়াও তর" দুখের দাঁরয়াতে। 
শাপিয়ে আনো কোদালথানা, 
চালাও চাষ, নাই তো মানা, 

নিজের ফল ফলাও লিজে- নিজের আঙিনাতে, 

ভাবক, তুমি ভাবনা ভোলো, কাস্তে তোলো ছাতে। 


ঘাদা আসে বিদেশ থেকে, দেশের মাটি কাদে, 
দেশের মাতে আবাদ নেই, ভাগে বিবাদ বাধে। 
ঘরের ছেলে পরের খেয়ে 
পরের ম্‌হপানেই চেয়ে 
দিনের পর কাটায় দিন হনেরু কড়া ফশাদে 
খাদ্য জ্রসে ওপার থেকে__এপ্ারে মাটি কাছে। 


মছরবাপী, জহর তুমি চিললে না কি আজো? 

ঘৃণায় দূরে লাঙল ফেলে, কাঙাল কেন সাজো? 
ভিঙ্ষে-করা মুখের গ্রাদ 
আনছে টেনে সর্বনাশ, 

তবুও তুমি সোফায় শুয়ে যতনে তাস ভশজো? 

শ্হরবাসী, জহর তুমি চিন্‌লে না তো আজো? 


অবৃন্ধ, তুমি সবুজ গশায়ে আবার ফিরে যাও, 
মা-লক্ষ্মীর সোনার বশাপি আবার তুলে নাও। 
আবার পোড়া শ্মশান সে*চে 
সোনার ধান উঠ্‌ক নেচে, 
শ্লাঘয়ী নায়ের স্নেহ লৃতভে যদি চাও, 
অবুঝ, তুমি স্বুজ গণয়ে আবার ছিরে যাও! 











দির 


বাঞ্লার মৎস) ও গোজাতি 





ভ্রাযোগেশচন্ বাগল 


বাঁগলী-জীবদের দুইটি অত্যাবশ্যক দ্রব্য 
মংদ্য ও দ্‌গ্ধ। এই দুইটিই ক্ৰমশ দুষ্প্রাপ্য 
জশীবন্ধারলের 


পক্ষে এ দুইতির প্রয়োজনীয়তা অতাধিক। আজ 
আশা বৎসর পূর্বে বাংলার ঘন্ীহীরা এ 
য়ে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হল। ইহার পরিচয় 

“অমৃতবাজার পত্রিকা'মু। 
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৫৫ দুকৰ ছতত প্ৰস্তুতি খাদ্য এবং কৃষির প্রধান উপকরণ 


উভয়ের প্ষেই গে আশা 
বংদর পূর্বেও যে প্রকার ছিল. আজও সেই প্রকারই 
আছে। ইহা পাঠেও আমাদের ছইতে 
পারে। একটি লহ্া কারবার বিষয় যে, তখনই 
ৰঞ্ের বাছির হইতে গ্বাদুরব্য আমদানি হইতে 
আরম্ভ হইয়াছে। 


(৮ শ্রাবণ ১২৭৬।২২ জুলাই ১৮৬৯) 


এদেশীয় মৎস্য 


মাছ জলে এত দত বেগে গমন করে যে, তশরের 
গতির সাঁহত উহার গতির তুললা করা যাইতে 
পারে। এরুপ উগ্র যে. কখন ২ ম্ন্য্যকে 
আক্রমণ করে, ও জালের মধ্যে পড়লে দ্ময় 


ফলুইও নিতাম্ত উপ্র। উহ্ারা জলের মধ্যে কোন্‌ 
নি্দ্দিধ্ট প্যানে বাসা বান্ধিয়া ডিচ্ব প্রসব করে, 
উহার নিকটে যে কোন মংদ্য যায় তাহাকে আক্রমণ 
করে। এমন কি হন্য্যকে আক্রমণ কাঁরতেও ভয় 
করে লা। চিতল মাছ ফলুইএর বড় ভাই, কিন্তু 
নি বাঁধিয়া পূখ্‌রে চিতল মাছ ছাড়িয়া 
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এই সমুদয় মাছ ধরা পড়িলে তাহাদিলের ছানাগূজি 
অসহায় হয় ও তাহারা অতি সত্বর অন্যান্য মাছের 
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খাকে। ইহার নিচে কই ও 
দাগ্‌র মাহ শ্র্প দময় মধ্যে মরিয়া 
এরূপ জিয়াইযর রাখিলে মংদ্য এরুপ 
হইয়া হায় যে উহা রাখা না রাখ তুল্য হইয়া 
এই নিমিত্ত অধিক পরিমাণে মৎস্য হরা পড়িলে 
অনেক নষ্ট হইয়া যায়। 

যখল জ্ৈট্ঠ-দাষাড় মাসে ভারি কৃষ্টি হয় 
তখন আপ অং স্রোত বাহিয়া অনেক মহদ্য উতিতে 
থাকে, আরে কার্ত্তিক মাদে আবার উহারা প্ররূপ 
একটা ভারি কৃষ্টি পাইয়া প্রত্যাগমন করে। এই- 
ও নামিয়া থাকে 
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গবর্মমেপ্টের যে এত দিন পরে এ বিষয়ে 
মনোযোগ হইয়াছে, আহত্রাদের বিষয়, আর কিছু- 
কাল পূর্বে হইলে আর ভাজ হইত। গরুর 
সৰ্ব্বাপেল্ছা সাজ্ছাতিক রোগ যে বসন্ত তার আর 
সন্দেহ নাই। তাহার প্রধান কারণ বে এটা 
সংক্রাযক। এ রোগটার নাম্‌ হে কেন বসন্ত 
হুইল তাহা বূঝ্য়া উঠা যায় লা। প্রকৃতপক্ছে 
এটশ সংক্রামক জৰরাতিলয়। এ পড়ার লকছণ 
আমরা প্‌্ব পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি। গ্বর্ল 
মেণ্ট যের্‌প' কারবালিক এসিডের পরহ্ছা করিতে 
মনদ্ছ: , তেমনি প্রত্যেক ডান্কারখাবায় 


আবিজ্কার কারবার নিমিত্ত একটশী পুরচ্কারের 
ঘেফেণা করিয়া দিউন, তা ইহার নিমিত্ত প্টাশ 
সহন মূদ্রা ব্যয়ও অপবায় হুইবে না। 


গরুর আর একট” পশড়ার্‌ নাম হূরলাড়া। এ 
সম্বন্ধে আমরা ৩৯ সংয্যক পত্রিকায় এইরূপ 


এই পড়ার বিষয় ডানবার সাহেব্‌ 
বলেন যে কোলেরা ইহার উত্তম চিকিৎসা 
করে। তাহারা প্রথমে শুধু জল ধাইতে দেয়, 
আর মুখ ধয়্যইয়া দেয়। পায়ে ছা যে দেখা দেয় 
অমনি ৪1৫ বার প্রতাহ বালি দিয়া উহা পরিচ্কার 
করিয়া দেয়। পরে বেলোয়ার ফলের রস 
(কুচলা?) উহাতে দেয়।' 
গরুর জবরকে বলে বাদল খুর। শরীর 
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করিয়া লইয়া পপচ ভাগ করে ও এক এক প্রহর 
অন্তর এক এক ভাগ সেবন দেয়। 

পশ্চিমে ক্যারামের ন্যায় গরুর আর একটা 
পাড়া হইয়া থাকে, সে আরো ভয়ানক, কেছ হলে 
ইহাও এ পশ্চিমে ব্যারাম তবে কিছূ গ্‌র্‌তর 
রকম। ইহার নাস আঁলচোরা, কি হবেন 
ব্যারাম। মলুষ্যের যেরূপ সন্যাস রোগ হয়, 
ইহাও দেইরুপ। এ পাড়া যে স্ইে গরু 
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দেশ আজ চ্বাধশল হয়েও অঙ্গের জন্য ভিক্ষার হত ভারতের  জশব্লঘর্ল-সমল্যার_ থাদ্য-দ্মস্যার 
মেলে দণাড়িযে আছে প্রদেশের জরে রেল স্মাহান যেদিন হবে, সেদিন একাম্তেই নিকটে ! 
ই ভারাক্রান্ত হয়ে উতেছ্িল_ এঘন সময় কেন হবে না? হে-দেল্‌ ছিল স্বর্তপ্রুদ্‌, দস 


পেলাম ডোমার চিতি। কালের প্রাহনতার অভিশন্যাপে সে দেশ শৃধূ 


পতিত হয়েই রয়েছে__সর্ভূি হয়ে তো হায় নি। 
পণ্ডিতজির এ সংকরপকে ভার্তবাসশ আমরা যদি 
আমাদের জাতায় সংকঃপ ব'জে মনেত্রাণে গ্রহল 
করি তবে কেন ভারত আবার হয়ে উঠবে না 
“স্‌জলা স্‌ক্কলা শস্যশ্যাঘলা'? 

আ্েরিকার এই যে ইউটা স্টেটে আসি আছি, 
এর সারা অণ্চলটা ছিল একদিন বিরাট এক 


বহুন্ধরা 


অন্ণষোগণী, তারা নির্যশায় দমে গেল লা_ তারা 
পালিয়ে গেল না এদেশ ছেড়ে। নিজেদের কর্ম- 
শান্তির উপর ছিল তাদের অটুট আস্হা. মনে তাদের 
সংকল্প ছিল ৃদ্ঢ। দেই আত্মবিশ্বাস আর 
দঢ়দ্ধক্দ লিয়ে এখালে তারা বাধল নশড়, 
এঘালকার বন্ধ্যা ঘাটিতে তারা করে দেল 
চাষ। কেউ প্নরো বিছে, কেউ বিছে, 





রমনী লীলা বায় 


অরুভূ-_চাষবাস্রে একম্ডেই অনুপ্যোগশী। দেই 
বন্ধ্যা ভূমিতে ১৮৪৭ সালে 'র্মান'রা € Mor- 
man ) এলে প্রথম উপনিবেশ স্হাপন করল। 
তারা এখানে এসেছিল এর খনিজ সম্পদের ভ্তার 
পার্বত্য মোভার মোহে! এসে যথন দেখল, 
এখানকার মাটি 


ক্স্ল-ক্ষলান্যের এক্রেবারেই * 


কেউ বা তারও চেয়ে হাক বেশ জাম লিয়ে 
হুর্‌ করে দিল সোলা-্ষলানোর সাধলা । 
তাদের সে পরিত্রমের, সে উদ্যমের এক তিলও যে 
বার্থ হয় নি. তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আজকের ইউটা। 
ক্রমে ক্রমে, দিনে দিনে সেই হরুভূর্ঘ ছলে 
প্রীতে সম্দদে পরিপর্ল হয়ে, আজ হয়ে উতেছে 


বসুন্ধরা 


সোনার দেশ। আজ নয়শ' বিষে নিয়ে এদের 
এক-একটি ঘামার। স্টেটের নদীর বা স্চেন- 
হালের জল কৃষিকাজে ব্যবহার করবার উপায় আর 
অধিকার রয়েছে সকলের? 

হে পত্রিকাটি পড়ছিলাম, তাতে দেখতে পাচ্ছি, 
১৯৩৯ সালে এ স্টেটে চাৰের উপযোগশী জমি ছিল 
৯.৬১৬.০৮৮ একর, অর্থাৎ ২৮.৯৮.২৯৬৪ বিছে। 


৯৯৩৪ সাল থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত দশ বছরে 
যে পরিমাল ফসল এধালে উৎপল হয়েছে. তার দাদ 
গড়ে ১৫৯.৭৪.০০০ ডল্ার। ১৯৪৩ সালে 


ফলে. তা ব'লে বোবাবার নয়। ১৯৪৩ সালে 
যে-পরিমাল ফল এখানে জদ্মোছল, তার মোট দাম 
হচ্ছে ৬১২,৩৫.০০০ ডলার, আর. প্রত্যেক বছরই 
কমবেশ্শ ওই পরিমাল ফল এখানে ফলে খ্যকে। 


দেখলে মলে পড়ে হায় সেই প্রানে প্রবচন_ 
"আছে গোরু না বয় ছাল, ভার দ্‌ধ; চিরকাল”। 
গোরুকে আমরা অন্তরে যে সর্ধাদা দিয়েছি, দে 





জামির দাম আর জামির উত্রতির বাবদ থরচা হরে 
খাঘারগূলোর নোট মূল্য ছিল ১৫,৪৩,৫৮.৩১৫ 
ডলার, এবং প্রতিটি খামারের মূল্য ধার্য হয়েছিল 
৬,০৭৬ ডলার। আমাদের টাকার হিসেবে 
ডলারের দাম কত দাড়ায়, সে তুমি হিসেব করে 
লিও, দাদা, আমার এ পরিপূর্ণ অন্তরের দ্রবীভূত 
অবস্হায় অঙ্ক-কম্া প্োঘাবে না। 

হ্যা, এধালে শাকসবক্তিও জন্মে" থাকে প্রচুর 
হতঙ্যালি জমিতে এবালে শাকসবজি জন্মে, 
১৯৪ দাজে তাঁর আয়তন ছিল ৪,৮০০ একর। 
মানা রকমের ভালো ভালো লও যে এখানে কত 


প্রাচীন দিনের [হিদের কথা, মনে হয়, 
গোস্বোকে এরাই সত্যিকার ধর্ম ব'লে গ্রহণ 
* করেছে» 


বহুন্ধর! 


ভারুতবাদগশীর সংকল্প উঠেছে মূর্ত হয়ে__এ চপল 
লিয়ে চেয়ে আছি ১৯৫১ সালের পানে। 

আশা কার এবং বিদ্বাস কার, ভারতের 
সরকার" আর বেসরকারী প্রহরে এ সংকল্প উঠবে 
সার্থক হয়ে। একান্তিক আন্তারকতা ছাড়া তো 
কোন্‌ সাধনায় সিদ্হিজাভ সম্ভব নয়। দেই আদ্ত- 
িকতার প্রার্থা্ক প্রমাণে ভরেতবাস্ণীকে আজ 
একদিকে যেমন খাদ্য-উৎপাদলেরে বৃদ্ধিতে মন দিতে 





গ্রিক এদেশের গোস্ষর মাভ নব দেখতে জা স্বাস্থ" 


কতকাল সে চেয়ে থাকবে? 'ভিহ্বায়াং নৈৰ 
নৈব চ'__এ তো ভারভেরই সৌর্বছিনের কথা। , 
ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ছোষণায় আজ অগাঁদত 


হবে, অন্যদিকে তেমনি অপচর়-ন্ররারণে যুতুবাল 
হতে হবে। স্বেত উদ্যমে কাজে নেদে ৯, 
দে-দিনের সোনার দেশ হে আজও জাবার সোনার 


বসুন্ধর। 
দেশ ছয়ে উঠবে, এ কবিকল্পলা নয়_ বাস্তব 
সতা; জামার চোখের সামনে তার প্রমাণ এই ইউটা 
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নিলাম _ভা লয়: আমার দেশে ফিরতে আর বেশ 


চিতি দেখছি দ্ৃদর্ঘ হয়ে পড়ল, আর তাও হেল 

চিতিত্ব-বর্জিত হয়ে ঘানিকটা প্রবম্থের আকার 
ধ'রে উঠেছে ! তা উঠুক_-এ ছাড়া এ চিতির আর 
পারিবারিক রূপ ধরার উদায় ছিল না; কেন, তা 
তো আগেই বলেছি-_অদ্‌র-ডাবশ দিনের সোনালি 
আশার আনন্দে প্রাণের দুয়ার আজ তুলে গেছে। 
আশা করি তোমরা ভালো আছ। আমি 
ভালো আছি। প্রণাম জেনো। ইতি_ 


তোমার চ্লেছের বোন 
জাজ 


ঘন্মঘ রায়ের নিকট জিখিত 


আমাদের সামনে যে কত্য ৰয়েছে, অত্যন্ত কাঠল হলেও 
তা পালন করা জন্তব। যুদ্ধকালীন জক্ষা্ত অবস্থার ভিত্তিতে 
খাদ্যের উৎপাদন বাড়ানোৱ আন্দোল্ৰন চালাতে হবে এবং 
সেভাবেই সমগ্র শাসনব্যবস্থাক্ে ঢেলে সাজতে হবে। অর্থ 
সাৰ বীজ যানবাহন জলসেচ-_কোন-ক্রিছ্ুর অভাৱ হবে না, 
একমাত্র ছন্তকার শু পাৰকল্পলাকে সার্থক ক'রে তুলবার জন্যে 


অনুকুল পাব্রিবেশ গড়ে তোলা । 


_খাদ্য;কমিশনর শ্রী আর কে পাতিল 
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কমলালেবু পোপে 
সচেগ তুলনা ক'রে দেখা 
যাচ্ছে, কাটলে প্রোটিলে প্রথম, শ্ৰেতসারে কেবল 
পেপে 
আনরেল এবং আঙুরের দছকক্দ, 
আপেল কলা আম ও পেঁপের চাইতে জমতে এবং 
কেবলমাত্র কমলালেব্‌ ও আঙুরের চাইতে কম, 
ফস্‌ফরাসে আপেল আম পোপে 
আন্ারদ ও আডুরের চাইতে ভাল এবং কেবলমাত্র 
কলার চাইতে কম, লোহাতে কেবলমাত্র আপেল 
ও আনারসের চাইতে কম, হম্হন জোগাতে 
(ক্যালোরি) এ কেবলমাত্র কলার কাছে হার মানছে। 
তারপর ধরা যাক ভাইটামিনের কথা এবং ভাইটা- 
মিনের কণ্টিপাখরে কশঠালকে একবার ছ'ষে 
দেখা যাক। ভাইটাম্লি 'এ'তে কাঠাল কেবল- 
মাত্র আম ও পে'পের চাইতে কঘ। কণঠালে যেমন 


পাঠক ব'লবেন--'শাকম্তু কাতাজটা 
যে পেটে সয় না_ আদ গম্ধটাও ে......... I 


, ইদায; আপনার যতটা সহ্য হয় ততটাই থান্‌। এবং 
চ্ব্তীয়ত খানা-টেবিলের কয়েকপ্রকারের পনিরের 
( Cheese ) গন্থটাও তো অনেকের কাছে 
অসহ্য; কৌলশীন্যের খাতিরে তা ঘাঁদ চলতে 
পারে, কণঠালকেও কুলশীন্‌ ক'রে নিন না। 


সবজি-কপতাজে ৰা এ’চড় 


কণঠালের অন্যান্য পুণের কথাও বলা হাক। 
সবজি-কণঠাল বা এপ্চড়কে কল্েকটি স্‌পরিচিত 


সবাজর সঙ্গে তুলনা ক'রে দেখুনা। এপ্চড় 
ত্রোটিনে বেগুন কুমড়ো এবং পটলের 
চাইতে জে এবং. কেব্ল্ছাত্র 


চাইতে নিচে, ফাটে আল্‌ এবং কুষড়োর চাইতে 
দুবার বেসন কুমড়ো পটল ও ফুলকপির 


৬ 


বহুন্ধরা 


চাইতে ভাল, জোছাতে সবার চাইতে ভাল। 


একবার ভেবে দেখুন, কত দাঁর্ঘ' সময় হরে 
দৈনিক টাটকা স্বজি হিসাবে আমরা এর 
সদ্ব্যবহার করি। পশ্চিমবঙ্গে অতি ছোট 


কপতাজের আরও কছা 


বান এবং সেগ্‌ন ও শিশ্‌র পরই এর গ্হান। 
এইবার হিসাব ক'রে দেখুন কশটালের কত 


a নে খাদ্য সবজি, পাকাফল ও 


একাধারে এরকম নানাভাবে আর কোনও ছল 
এর গুণ কি সত্যিই গাইবার মিত নয়, 
আমায় হছি জিকেস্‌ করা হয় যে, আমাদের দেশে 


বহুন্ধরা 
বৃছরোপণ-সখ্তাহে কোল্‌ গাছের দাবি সবচাইতে 
অন্রগ্গ্য হওয়া উচিত, ভা হ'লে কিছুমত্র দ্বিধা লা 
কারে আমি জবাব দেব__'কাঠালগাছের'। 
দ্য়োরা 
এর পর আমি জার দুটি 'উপেছিত'র কথা 
বব সে দুটি হ'ল পেয়ারা এবং কুজ। 


তার সাড়ে চার গৃগ। 
বে হায় ডান্তারে তার পয়দা নয পায় (%, apple 
a day keeps the doctor ৪০:৪৮), 
তবে পেয়ারাই বা সেই গুলে গ্‌লান্বিত লয় কেন? 


কুলুই ৰা কছ কিসে 


এইবার & সাতটি ফলের সঙ্গে কুলের তুলনা 
ক'রে দেখুন। স্রোটিনে একমাত্র কলা এর চাইতে 
ভাল, ফাটে আপেল আম পে'পে আর আনারসের 
সদাৰ এ, দ্বেতস্যরে কলা এবং আপেলের পরেই 





কপি। শলা ফল এবং সবজি ,এই দূইভাবেই 
ব্াবহুত হয়। আমি একে ফলের মর্যাদাই দিডে 
চাই। একেও দেই সাতটি ফলের সঙ্গে তুলনা 
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সোনার ফস্ল্রাশি।। 


তাইতো মুখে হাসি।। 
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১৩২ 


ক'রে দুর্ষোধাতার বোনা অলাবশ্যক ভারি ক'রে 
তুললে তাদের তরফ খেকে আশ্নুর্প্‌ সাড়া 
পাব্মর চেষ্টা ৰৃথা। তদের অবহিত করবার 
শন্বর্বাপেচ্ছা উপয্‌ন্ত পন্থা ছ'চ্ছে দৃক্টান্ত_ যে 
দৃষ্টান্ত ভারতের রাষ্ট্রপল গ্থয় জাতির সম্মুখে 
ধারেছেন। 

অপর একটি উপযুক্ত উপায় হচ্ছে চাদের 
মধ্যে সর্বাধিক উৎপাদনের প্রতিযোগিতা ও 


হবে বে, যো চাষের জমির পরিমাণ 
দশ বিছা বা স্রকার-নির্দিল্ট পরিমাপের কম 
হওয়া চলবে না। 

€৩) যোগদানের জনা যৎসামান্য প্রবেশদহ্ছিলা 
খার্য করা যেতে পারে। 
* (8) যোপদানকারশদের জন্য ছাপানো ফর্মের. 
ব্যঘস্হা করা। সরকার-নির্দিব্ট সকজ শর্ত অন্‌ 
হায়ী সেই কর্ম স্তিকভাবে পূরণ ক'রে আব্বেদন 


১৩৩ 


বহুন্ধরা 


দেওয়া 
নিকট 
হ'তে এমন অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন' ঘা 
ভবিষ্যতে কৃৰি-উন্নয়নের সহায়ক হতে পারবে; 
যথা ১ 

(ক) ফলনের হার ও ছোট ফলন সম্বম্থশয় 
যাবতায় তথ্য 

(থ) বীজ ও সার সম্হম্ধীয় হাবতশঘু তথ্য 

(গ) সেচ, জমির পরিচর্যা ও অন্যন্য 
আবশ্যক তথ্য ইত্যাদি। 

(৫) বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্যের জন্য ভিন তিন 

বাবা করা__বিশ্ষেত ধাল্য পাট 


ক'রলে তবে তাকে যোগদানের 
হবে। এই বাবস্হয়ে সরকার প্রাতিষো' 


দেখা চ'জতে পারে: 

(৯) প্রত্যেক ইউনিয়ন বা খানার অন্তর্গত 
পুরদ্কারপ্রাপ্ত প্রতিযোগীদের মধ্যে বিভ্যহ 
জেলায় পৃথকডাবে অপর একটি ক'রে প্রতি- 
ঘোগিতার বাবদ্ছা করা ও জেলার শ্রেষ্ঠ প্রতি- 
যোট্টিগণকে প্‌রচ্কৃত করা। 


(২) এই প্রতিযোগিতায় পুরচ্কারপ্রাপ্ত কৃষি- 
জশীবীদের নিয়ে প্রাদেশিক প্রদর্শনীর ব্যবস্হা 


(৩) উপরিউক্ত দুইটি প্রতিযোগিতায় যোগ- 
দানের জন্যই প্রবেশ্দক্ছিন্া ধার্য করা হবে। 
সরকারী হিস্যব্পত্র খেকে জানা যায়, গড়পড়তা 
দশ্‌ বিঘা জমিও অনেক কৃষকের নেই। থাদ্য- 
উৎপাদনকে সচ্পূর্ল' সাচ্ছল্যঙ্গণ্ডিত ক'রে তুলতে 
লট মর বাড ভার সরয়ার উনার 

করা দরকার। নিস্নোস্তর্‌স বাবচ্ছা 
বিশেষ কার্যকর" হ'তে পারে: 

(৯) ঘাদের ব্যক্তিগত জামির পরিমাণ দল 

নির্দিষ্ট 


গড়ে 
রেছেস্ট্রা করিয়ে নিলে তাদের পৃথক একাটি 
প্রতিযোগিতায় যোগদান করডে দেওয়া হবে। 
রেজেস্টর করার ভার কৃষাব্ভাগ্র 
ক্ষ্মচরেণর উপর নাদ্ত হবে। 


ততোধিক কোল নির্দিষ্ট পরিয়াপের হওয়া 


বা 
চাই৷ 

প্রকার ও অপরাপর ব্যবচ্ছা গর্বের ন্যায়। 
যৌথ প্রতিষ্ঠান গঠনের উপর বর্তমানে বিশেষ 


গুরত্ব আরোপ করা হচ্ছে। উপরিউন্ত পাঁর- 
কল্পনায় ভবিষ্যতে এই কার্য সহায়তা হবার 
সম্ভাবনা এবং দ্বাধণন ভারতের অনাতম আদর্শ 
একতা ও সংহতির শিক্ষার ল্‌ডলা এভাবে হ'তে 
বাধা নেই। 


ছ'ল। সমগ্রভাবে হোক, আৎশিক্ষভাবে হোক, 
প্রতাচ্ষ বা পরোক্ষ বা শুপ্র যে-কোন প্রকারে হোক, 
এই রচনা যদি দেশ ও দেশব্যস্শীর সামান্যতম 
কলাণেসাধনে সক্ছম হয়, তা হ'লে লেখকের শ্রম 
সার্থক হবে-_পরিশেষে প্রবন্থ-লেখকের এইমাত্র 
নিব্দেন। 


জাতি হিসেবে আমরা কি বাঁতে চাই? স্বাধীন সুসভ্য জাতি 
হিসেবে আমন্তা কি কোন 'ষ্টান্ত স্থাপন কৰতে চাই? আমাৰ 
তে| মনে হয়, তাই আমন্র। চাই। তা হলে খাদ্যাভাব সম্বন্ধে 
আমাছেন্ত আলোচন। করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন 


করতে হবে, নইলে আমাদের শ্বংল নাগ্চিত। 
-'রাষ্ট্রপাল শ্রীচক্রবর্তী রাজীগোপাল আচারী .. 
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কেনা হয়েছে; তব্‌ মোড়লের হাতের টাকা যেন 
কমতেই চায় না। 


ছোষেদের রতন একদিন ব্লল £ চাচা, একবার 
কোলকাতাটা বেড়িয়ে এস। আজীবন গশায়েই 
কাটালে, কোন দিন রেলেও চড়লে না, বাসেও 
চড়লে না। বারুস্কোপের দৌড় তো সেই কবে 
গ্বরমেণ্টের লোক পাড়ি ক'রে এসে দাতের মধ্যে 
বাশ পুতে তাতে কাপড় টাঙিয়ে ম্যালিরিয়া জবর 
ভাই দেশিয়েছিল- সেই পর্যন্ত। 
আসল রান্স্কোপ্‌ তো দেখ লি: ছবিতে কথা বলে, 
নাচে, গায়, সে দেখলে তোমার মাথা ঘুরে হাবে। 


বহৃন্ধর! 

দোকান, কত আলো, কত গাড়ি, কত লোক-__উরে 
বপেরে বাপ! 

রতনের বিদ্োব্‌দ্বিতে হা দেঅন্যযো 
সে মোড়লকে দেখিয়ে দিল। সব 
দেখে শুনে মোড়লের সতাই মাথা হুরে গেল; 
দে রতনকে বলল £ এমন ঘজার শহর ছেড়ে 
একদিনও পরে খাকতে পারব লা। আছেকে 
একটা বাসা দেখে দাও, আদি ল 
থাকব। দোলেমানের মাকেও লিয়ে আসব। 
দিব্যি থাব দাব আর ঘুরে বেড়াব। 

রতন হাসতে হাসতে বলল ১ এরই মধ্যে মজে 
গেলে চাচা, এখনও তো কিছুই দেখা হল না-_ 
বায়চ্কেপে, খিয়েটার, ঘাবড়ার পেলে, কত কী! 


অঢেল জল ঢেলে ময়দা আর বাতাসা 
বাটি টাকায় এক সের দরে খাটি গোলে দহে 
শিশ্‌সন্তানের জন্য 


£ লোলেমানের ঘা, 
গুছিয়ে নাও। কোলকাতায় সব 
ব্যাটা ডাক।ত__এখালে ভদ্দরলোক থাকে লা। 


মোড়ল বলল: সাধে কি আর এলেছি, 
কোলকাতার লোকে দ্‌' হাতে প্রসা ছড়াচ্ছে, 
আমি তাই কুড়োব তিক করেছি। 

রতন জিজ্ঞাসা করল £ কোলকাতা খেকে তো 
চলেই এলে; তা পয়সা কুড়োবে কাঁ ক'রে? ্ 
মোড় হাসতে ছাস্‌্তে বলল £ আরে দে এখানে 
বসে-বসেই তিক এ যা চিচিং্কাক ৯» 


বহুদ্ধরা 


দেখবে কত পয়সা আসছে। ধানের চাষ কর _ 
চালান দাও, তোমার ছরে আপনিই পয়সা আসবে। 
দেখছ কণী, দেশের লোকের জীওসকাতি-সরণ্কাতি 
আমাদের হাতে--আসমরা হদি বেশশী ক'রে ফসল 
বাড়াই দেশের লোক খেয়ে হপচবে, আছরাও বড়- 
লোক হব। আর কুড়েমি ক'রে নাকে তেল দিয়ে 
যদি হুমোই তো আমাদের ঘৃসও আর কোন ছিল 
ভাঙবে না. দেশও ডুবল।... বাহ্বাঃ, কোলকাতায় 
যা দেখে এলাম --যেন দূর্ডিছের দেশ! স্ব যেন 
খাই-খাই করছে। স্রকরে নাকি বলেছে, ভাল 
ক'রে ফসল ছদ্কলাতে পারলে 'পেরাইজ’ দেবে। 
দেখি বৃড়োবেয়ছে চেষ্টা ক'রে 'প্রোইজটা' পাওয়া 
যায় কি না। 


বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি কৰ্রাৰ জন্যে বিপুল অর্থব্যয় 
কৰতে হয়_এ অবস্থা চলতে থাক্কলে দেশ আিবেই দেউলে 


হয়ে পড়নে। 


ভান্রতবর্ধ ক্তাষিপ্রপান দেশ । 


আমন যা 


যথাযোগ্য অধ্যবঘসায়ে উৎপাদনন্বাদ কৰতে না পাৰ তবে 


আমাছেব্র আৱ্ৰ উপায় নেই! 


_ প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। 


করব 
বিভা স্হানে যারা 
নিযুক্ত আছেন 
এবং ভাবের 

সরকার 
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লোকের প্রতিপালনও হতে পারে। মাদকদব্য- 
বর্জন-নাীতি গ্রহণ করার ফলে অলেক লোক যারা 


হয়, তাক/রিম্যণ প্রায় ৩০ জঙ্ছ একর। তালের 
পড় থেকে যদি চিনি তৈরি করা হায়, তা হলে কম 








অধিক খাদ্য-উৎপাদনে 
তালগুড় 





ক'রেও এইসব জমির প্রায় এক-ক্তাংশকে আঘ- 


আবন্হ ক'রে রাখার কোনই সার্থকতা নেই। 
বাঙ্ছুির আঁভমত 


গত ১৯৩২--৪৪ সাজে পুনায় আগা 
প্রাসাদে গান্ধি শারারুস্ধ অবচ্হায় ্‌ 
দে সময় স্বাস্হা দচ্বন্ধে কয়েক অধ্যায় 
িখোছিলেন। এখানে সেই রচনা খেকে 
ছত্ উদহৃভ করা দেল £__ 


“ঘেজুররদ থেকে তাড়ি তৈরি হয়। 
ঘেজ্‌ররসের যাদকডাশন্তি নেই। এ রস 
পছন্দ করে এবং এ পান করলে কোন্ঠ-কাতিন্য 
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FE 
El 
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ধনুর ধুর 


দিয়েও গড় তৈরি করা হায়! একপ্রকার ভাল- 
জাতীয় বৃক্ষই হচ্ছে খেজরগাছ। নানা প্রকারের 
ভাজ-জাতশয় গাছ আাছে। এ শ্রেণীর স্ব গাছ 


তবে এব বগ জাল দিয়ে গড়ে তৈরি করাই হল 
সবচেয়ে বাঁধমান্রে কাজ, এবং এভাবে কাজ 


১ 


গুড়ের চেয়ে কম মিষ্টি, এজন্যে লোকে তালের 


গুড় বেশশ পরিমাণে খেতে পারে। নিখিল-ডারত 
প্লনীশিলপ-সংঘ (411 India Village 
Industrios Association) তালের গ্ড়কে 


‘জনপ্রিয় করবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেছেন, 
অনেক কাজ এখনও করবার আছে। তাড়ি 
তৈরির কাজে যে তালের রস খরচ হয়, তা দিয়ে 


হয়ে দাড়িয়েছে। তবুও বলতে হয়, 
লয়। ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল 
নেহর্‌ বলেছেন, ১৯০১ লালের পর ভারতে কোন- 
রকম ধাবার জিনিস আর আমদানি করা হবে না। 


বনুদ্ধর) 


এ সংকল্প আংশিকভাবে সঙ্কল হতে পারে হাঁদ 
আমরা আছের গড়ের পরিবর্তে তালের গড় থেকে 
চিলি তৈরি ক'রে আমাদের চাহিদা মিটাতে চেত্টা 
করি। আলীষশ সাইমণ্ডসেরও এই মত। তিনি 
তণর ট্রপিক্যাল এগ্রিকালচার' ( Tropical 
Agriculture ) নামক গ্রচ্ছে হা বলেছেন, 
তা সকলেরই ভেবে দেখবার মত তার খানিকটা 
নিচে উদধৃত করা-হল :ঃ_ 

“গাসনের ( (০৪৪০n ) এক সভায় আমি 
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চি বরের কোন অঙ্গৃবিধা 
হইত না চা ত যক দূ্‌ই টাকা_ দেশশী আমং 
ক্লাডা 


শিরা জশবনধারণ করিতেন। 
লাক দান: প্রভৃতি মৃল্জাতীয় নাও 


উৎপন্ন 


ts 


সেসকলের এখন আর চাষ হয় না। 


_এই মনোভাব প্রত্যেক মানকে ত্যাগ করিতে 


কাছেই এখন আর দেশে ফ্রলমূল খাওয়ার হইবে। 
উপায় নাই কারণ প্রতোক জিনিসই দৃত্প্রাপ্য ও 


গত স্বাধশনতা-উৎন্ঘের সময় কংগ্রেস 
কর্তৃপক্ষ 'আঁধক ফসল উৎপাদন’ আন্দোলনে 


সাছাষ্য করিবার জন্য সকলকে এক সণ্তাহ 


3 


চি 


আমাদের স্‌নিশ্চিত মৃত্যু. এ কথা কেহ একবারও 
চিন্তা করিয়া দেখেন না? 
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এ বিষয়ে অবহিত ছন নাই, তাহা ভাবিয়া পাওয়া 
যায় না। ৎ 


বরাক কে রোব রেড জার 
ধারে বু পতিত আছে। সেইসব পতিত 


বনুহ্ধর। 


জদ্িতে এক বৎসরে কয়েক হাজার আম, কঠাল, 
শহরতলীর 


হয় টাকা দিয়াও পাওয়া দৃদ্কর। 
অতি নিকৃষ্ট পেয়ারা দুই পয়সায় একটা বিক্রয় 
হইতে দোছি। 


পারেন না। বিতরণ ও বিক্রয় উভয় কাযছি চলিতে 
প্রে। 

স্ুজলা বাংলাদেশে কেন আজ দার্ন 
য্যদ্যাভাব উ' হইয়াছে, সে কথা আজ সকলের 


বাগান করিলে বা বাড়িতে পাছ বসাইলে 
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সজোরে লাঙল চালাও ভাই। 


রেখ না প্গার-পাহাড় পৃকুড়ের পাড় 
পতিত কোন’ উপই।। 


পাশে ও জাঁ্শ ভিটে পড়ে কেন? 

রয়েছে ভূত-জ্রেতিনীর আন্ডা যেন। 

ওঘানে লগত আছেন মাটির তলে__ 
জাগানো তায় চাই।। 


ডাডাট্‌ কেটে ফেলে বোজাও ডোবা, 
কলৰে হোখায় সোনা। 

যে চড়ার স্র্ষে-মটর যায় লা বোনা, 
কলাই যাবে বোন্য। 





ভে না. পায়ের হলে রয়েছে জল, 

ভোমাদের হাতের মুতোয় রয়েছে বল, 

আকাশে লা যাৰ পা, পাতল হ'তে 
তুনবে যাড়ে তাই।। 





পক্রের পাক তুলে দাও খিল জমিতে 
রোগের বলাই ফাবে। 
ইহাতে  দ্গুশ কল কলবে ড্রয়ে, 


বিশুদ্ধ জল পাবে। 


স্‌ডেলা এই বাঙলা মাটি-ধূলায় 

হেলাতে সব্র্দ বিলায়. স্বর্গ ভুলায়, 

সেখানে মরছে মানুষ লা খেয়ে হায়, 
লজ্জা বড় পাই।। 
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a 
*৩ গ্ত্যামের ট্যাবলেট 
এখন পাওয়া যাঁচ্ছে..- 


ভা ছান্াছও কথ বরে আপনার প্রতোক ক্শ- 
চারীকে “প্যাদুড়িমি' দিবে নিশ্চিন্ত হতে পারেন 





ইম্পিরিরাল কেমিক্যাল ইপ্ডাস্্রীল 
ইঞ্চি) লিট 
কলিকাতা - যেঘাই_ হাতা 
কোটীন-- নঙাশিয়ী__ কানু 





দ্বিতীয় বর্ষ কাতিক-অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩ চতুর্থ সংখ্যা 
(ইং ১৯৪৯-৫০) 
সূচিপত্ৰ 
বিষয় পৃষ্ঠা 
প্রশ্গ (সম্পাদকীয়) ১৪৫ 


আলুচামের উন্রত প্রণানী (প্রবন্ধ) + Hl 
_ডকর হিঙ্বণচক্র চৌধুরী, এন-এ, পি-এইচ-ডি (লণ্ডন), পি-এইচ-ডি 
(এডিন), এফ-আর-এস-ই, আনু-্রাধিকাৰিক, পশ্চিনবঙ্গ ক্মিবিভাগ 

খ্রাৰ-লগর (গৃল)-_কনলরাণ। বিতর 


শীতকালীন শাকলবদির প্রধান রোগ ও তাহার প্রতিকার (প্রবন্ধ) 
- শ্রীসুধাংশুভূদণ চট্টোপাধ্যাব, সহ-উদ্তিদ-রে|*/বিৎ, চুঁচুড়। 


আল'ও যদি (কৰিত৷) -শ্বীকালিবালস চট্টোপাধ্যায় 


কদলীতহ (প্রবন্ধ) 
_ শ্রীবগিপ্রসাদ গুহ, এন-এ, লহলানী আলু-গবেঘক, পশ্চিনবঙ্গ কুদিবিভাগ 


জীবলম্বপ্ (থে) শ্রীসমোদকুলারু অধিকারী 


সারের অপুচয় লিবারণের উপায় (প্রবন্ধ 
৮৮৬ তে বসু, ৮৭ কৃঘি-সহকারী. হাড়োরা (বসিরহাট) 


"লাটিব চেয়ে সত কেহ লাই রে আপন জন্' (কৰিত৷)-শ্ৰীপ্ৰবোদররণ ভট্টাচার্ধা 
ভারতীয় কর-নিয়ে সাতকণ-ব্যবসব। 
পশ্চিষ বাংলায় আবাদযোগা পতিত জনি 


প্রার্ানপুর বহকুৰার বাছিক কুষিকার্ষ-বিবরণ, ১১৪৮-৪৯প২ ২. 
_শ্রীষসলকুৰার নদুনদার, নহকুন। কৃষি-মাবিকারিক, শ্রীরামপুর 


[১০] 








২ রয়্যাল কিছুনি 


১ গ্রেট ক্ষট্‌ 


ম সাদ। গোল 


৩ ম্যাগ্মা বোনাম্‌ 


৫ ও ৬ ছই জাতের লাল গোল 


[১৫১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব] 





স্বদ্নে মন ভরপুর হ'য়ে উঠে? 
একদিন ছিল্‌ একাম্ত 


-_বাচাও, ওগো আমায় বশচাও। 


কার কাছে তার এ আবেদন? কে দেশ? [গার- 
দরী-কালল-প্রান্তরে ভরা বিশাল মাটিঁ_লে-ই কি 


রে. দেশ হচ্ছে দেহ. মানুষ তার প্রাণ । 


মাটির ব্‌কে ফসলের চাৰ। ফসলের সবুজে 
পাক ধ'রে যযন সোনালি জাগে, সে হ'ল মানুষের 
আজে হেমন্ত 





হরে হে বিদেশী বাঁপকের জাত এ-দেলে রাজত্রের 





বেকারের দল চাকরি না পেয়ে মাখাকুটে মরে, 


সভ্য মানুষের জীবনে শহরের প্রয়োজন আছে, 


জানি। সেই শহরের প্রয়োজনে দ্যনুষের 
চাকরিরও দরকার আছে. আর সে দের 
শহরে না থেকেও উপায় নাই। তাই ব'লে 


ধা মানুহ গ্রাস ছেড়ে, চাষ ছেড়ে শ্ছরে 
গিয়ে ভিড় করছে -এই বা কেমনতরো কথা? 
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শহরের করেখানায় যেসব জিনিস তৈরি ছয়, গ্রামের 


N 


গানুষ নিয়ে যে দেশ, সেই সারা দেশের সকলের 
এবং প্রত্যেকের চেষ্টা করতে হবে সারা দেশের 
উপকার করবার জন্য__দেশকে উদ্ধত করবার 
জন্য__দেশের সকল দুখ দূর করার জন্য। 


বিদেশ” শাসকের এতকালের চেষ্টার ফলের 
সঙ্গ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফল মিলে অবস্হা এখন 
এই দাড়িয়েছে বে, যে-পার্মাণ যদ্যে পেলে 
দেশের স্মস্ত লোক সৃস্হ-সবল থাকতে পারে, 
দেশে সেই-প্রিমাণ খাদ্যবস্তু জন্মাচ্ছে না; তাই 
দেশের সরকারকে বিদেশ থেকে চড়া দামে প্রচুর 
খাদ্য জিনিগি কিলে আনতে হয়। চাষ যেখানে 


হবার. নয়, সেইসব জায়গায় লোকে যাতে থাদাবচ্তু 
পেতে পারে, সেইজন্য সরকার বরাদ্দ-ব্যবদ্ছা 
চালু রেখেছেন। কৃষি-অণ্টলে যে ফসল উৎপা্ 
হয়, তাতে সেখানকার চাহিদা মিটে" যা বাড়তি 
থাকে, সরকার তা কিনে 
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গেয়ে, কৃষকদের উত্তেজিত করে মাতে 
চাষ-আব্াদ না করেন। 


কিন্তু দেশে ফসলের চাষ প্‌রোপূরি হচ্ছে না 
দেশের লোক পূরোপূরি খেতে পাচ্ছে না; 
একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, তবে তো 
কৃষি-অণ্চলের লোক যদি চাষ ক'রে 
নিজেদেরই চাহিদা সিটায়, 


is 


22 
রঃ 


পারি না। কিন্তু, স্বাধান এ-দেশের দেশশ 
সরকারের বিরূদ্ধে যে-জোকগজো কৃষকদের 
উত্তেজিত ক'রে তুলছে, তারা এদেশের লোক 


চ'লে যাবার প্র এই লোকগুলো সেই দ্বার্থেই 
দেশকে জার-এক বিদের্শার হাডে তুলে দিতে 
চাইছে। তাই সকল ব্যাপারেই দেশ” সরকারকে 
তারা দেশের লোকের কাছে খেলো অপ্দ্চহ করবার 
জন্য উতে-দ্'ড়ে লেগেছে। 

এই দাজালদের গলাবাঁজভে তুলে" আমরা. যেন 
দেশশ্দ্ধ মরণের পথে এগিয়ে না যাই। * সরকার 


১৪৭ 
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. উত্পাদন লা বাড়ালেই আমাদের 
উপদেশ বারা দেয় তারাও আ্রামাদের 
এদের কা শূলে আনর্য যেন 
দেশের সর্থনাশ, জাতির 


নূর্বনাশ. আমাদের এত সাহনায়ে পাওয়া স্বাধশন্তার 
সর্বনাশ ডেকে না আনি) 


আজ আমাদের মাটির পূজায় লাগতে হবে 
"নহিলে নাহি রে প্রিত্রাণ'। সারা দেশের 
এতটুুক্‌ জমি যেন বিফলে না পড়ে খাকতে পায়--_ 
সেই পণ নিয়ে আমাদের লাগতে হবে। তা 
হ'লেই মাতে মাতে হেমন্ডকালে সোলালি ফস্ল 
আবার সোনার হাসিতে উছলে উঠবে, এদেশে 
-হেমন্ড' আবার প্রাণ পেয়ে বেচে উঠবে. সেই 
সশ্গে বে'চে উঠবে দেশের মানূষ, বেচে উঠবে 
দেশ। 





জনন হিন্রণচক্ চৌধুরী, 


এব-ব, পি এইচডি (লন); পি এইচডি (এভিল) : এক আস-এল-ই 


হুগলি 
বর্ধমান জেলায় ৪৫ হাজার বিছা ও মেিলীপূর 


আগে পর্যন্ড যথোচিত আদ্রতা বিশেষ দরকার। 
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kit কিন্তু উর্বর বেলে দো-অপশ মাটিই 

পদ্ছে সর্বাপেক্ছা অধিক উপযোগ্ণী। 
অন্যের জিতে ও যেখানে রোগ বেশশী হয় সেইরূপ 
জমিতে আলুর চাষ না করাই ডাল। 'নিরপেক্ছ' 
(neutral) বা ছারগূপযূত্ত (alkaline) 
মাটিতে আলুর 'দেদো" রোগ (Scab cenused 
by Actinomyces scabies) হইবার 
সম্ভাবনা বেলী থাকে। 


শস্য-পর্ষাদ 
সাধারণত আলুর আগে আউশ হান বা পাট 
লাগানো ছয়। দুই বৎসরের শস্যপর্যাদে 
যথাক্রমে পাট, আল্‌, আউশ ধান ও ডাল বোনা 
হইলে বিশেষ লাভজনক হয়। 
পাহাড়ে এক বংসরের পর্যায়ে যথাক্রমে আল, 
ও শাকসবজি লাগাইলে বিশেষ সকল পাওয়া 
হায়। 


জাম-তৈদ্বার 
প্রশম্মের শেষে জসি চাষ করিয়া শল বা ধণ্চে 
জাতী সবূজসার লাগাইলে ভাল হয়।, ৮-১০ 
ইন্ডি অথবা তাহারও অধিক গভীর কুরিয়া মাটির 


খহদ্ধারা 


অবস্থা অনূবাক্ষী ২-৪ বার চাষ করিতে হইবে? 
যদি পচা গোবর বা আবর্জনাপ্চা সার দেওয়া 
হয়, তবে ডাহা চাষের পূর্বে দেওয়া উচিত) 


বক্ষ রাখা উচিত! 
হইতে পারে। পাহাড়ে চাষের জন্য বিশেষ 
করিয়া ইহার প্রতি লক্ষ্য রাথা প্রয়োজন। 
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বিদায় ২ হইতে ৩ মণ "'দৃপারফল-কেট" (super- 
phosphate ) দেওয়া দরকার । 

্ আলূঢাষে ঘইলের ব্যবহার খুব 
বেনশ। কেবলমাত্ৰ এই দার দিতে হইলে বিদ্ধা- 
প্রতি ১০ মনু হারে দেওয়া যাইতে পারে। 


আলুফস্লে দাবধানে চুন ব্যবহার করা উচিত। 
মাটি হৰ অদ্ল হইলে সবুজদ্ার ভাজ হয় না। 


EEEEE! 
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সবচাইতে ভালা এই হ্যাদ্যোপ্করণস্চুলির 
অন্‌পাত আলুর পক্ষে খুব দরকারুশী। স্বরকগ 
আলুর মাটিতে অবশ্য একই খাটিবে 


না, তবে সচরাচর ১ ২১৯,৯২২ ২,১১২ 
৩, ১৩৪ 5 ২ এবং ৯: 8 ৪ অনুলাতিই অধিকাংশ 


বজায় দার বাবহার করা 
উচিত। 
যেসকল আলূচাহেশ বীজ-উৎপাদন করিয়া 


যে, বীজের দূরত্ব কমায় দেওয়া সুবিধাজনক. 


কারণ তাহাতে কন্দের আকারের পার্থক্য কম হয় 
এবং মাঝার রকমের কদ্দ বেশ" হয়। বীজের 
দূরত্ব কমাইয়া দিলে যথেষ্ট পরিমাণে সরে দেওয়া 


রাসাছুনিক সার প্রয়োগ 
রাসায়নিক দার প্রয়োগের সবচাইতে ফলপ্রদ 
প্দ্থতি, বীজের দুই ধারে ২ হইঁণ্ডি দূরে ঠিক 
বশজের সমতার একট; নিচে সার দেওয়া। সার 
কখনই বীজের সংস্পর্শে, সোজাস্‌জিভাবে, বা 
তাহার উপরে দেওয়া উচিত নয়। কারণ তাহাতে 
গাছের তেজ কমিয়া যায়। 


জাতি-নির্বাচন নির্ভর করে। জলদি, ধাম 
ও নাবি-_এই তিন শ্রেণীর 'বিভিন্ন 

আলু আছে। শ্ৰেণীবিভাগ করিয়া ইহাদের 
কয়েকটি প্রধান প্রধান জাতের লাম তালিকায়, 
দেওয়া হইজ। 


না। হূগাঁজ ও বর্ধমান জেলা অপ্চলে নৈন্তাল 


*এট আলুন নিশৃণই 'নৈলিতাল' বলিয়া পরিচিত। 
ফ্*্ঞই আত নৈ নিতাল আলুৰ সঙ্গে নিশি 
এই আশু নৈনি তালের সহিত মিশ্রিত 


ব্রা 


ও লাল্‌-পোলের চাষ লাভজনক। মেছিলীপুর, 
বাঁরভূম ও বশকুড়া জেলায় লাল-গোল এবং 
ম্যাপ্‌নাম বোনাম আলুর চাষ, এবং জলপাইগুড়ি, 
পশ্চিম-দিনাজপুর, নদিয়া ও চন্বিশ্পরগনায় লাল- 
গোল আলুর চাষ বিশেষ লাভজনক । 





জলদি ধান লাৰি 











লাল গোল | সাদা গোর | ব)াগনাস সোনার 

গ্রেট হট] আপৃ-টু-ডেটশ 
আযালা | বহাল কিছুন৷* 
ূ | দউকিটানু* 


| “বাব কব 





বীজ-আলু 
বীজ-আলুর ভাল্মন্দের উপর উৎপাদন নির্ভর 
এ-কথা স্বীকার করিডেই ছইবে যে, 


কাজেই পরীক্ষিত, লিদর্শিত (০০010) 
বাঁজ-আলু সকল চাষীরই ব্যবহার করা উচিত। 
বীজ-আল খুব বড় থাকিলে ডাহা কাটিয়া 
বসানো যাইতে পারে, অবশ্য প্রতোক খণ্ডে ২-৩টি 
"চোখ থাকা দরকার। বাজ-আল্‌ু কাটিয়া 
বেশশ দিন রাখা উচিত নয়, তিন দিনের মধ্যেই 
জাগানো দরকার। তাছার্‌ বেশী দেরি করিলে 
গাছের তেজ ও ফলন কমিয়া যায়। 


অককৃর 
বীজ-আজ অজ্কুরিত করিয়া লাগালো দরকার। 
তাহাতে ফলন প্রায় শতকরা ৩৭ ভাগ বৃদ্ধি পায়। 


হইয়। 'থািলিং নৈনিভান' বলিল্লা পপ্রিচিত। 
‘ৰনী নৈ নিতাল’ বলির। পরিচিত 





পৰীক্ষিত ও মিছনত গাছে ফসল 


লাগাইতে হয়। নিচের ভালিকায় জলদি, মধ্যম 
ওযা হের মাম লাগানোর সময় দেওয়া 


নকলে লাগালোর সবর 
fj শেশা (সভা অ ০ ৰ 
নুর শে ভুনিতে 
[ জলদি |মাণ্বিদেস বঝালাধে 
শীতেন আলুৰ নধান |আশ্িনের লে আশি নেন 
লাৰি [নাকের পথৰ J নাৰানাপি 
হইতে সান্থানান্ছি 
জলদি অগৃহাযাণেস 
যাঝানাকি 
গ্রীষ্মের আপু অধান অগ্ুহায়ণের শেদ 
নাৰি সাধের শেষ 


গর 
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বাহির হয় এবং ফলনও বৃদ্ধি লয়ে। 





রোপনাশক উষধ প্রয়োগ 


ধস্য রোগ আমাদের আল্‌ঢানে সমূহ ছাঁত 


করে। ধস্া রোগের আক্রমণের আগে হইতেই 
উঁষধ ছিটানো উচিত। তাহাতে ধসা রোগ হইতে 
রক্া পাওয়া যায়। এই রোগ সাধারণত 


অগ্রহায়ণের শেষে আলুগ্াছে দেখা দেয়। সৃতরাৎ 
প্রতিষেধক ব্যবস্হা ছিস্মবে অলে্‌গাছ ৩-৪ 29 
ছইলেই একবার 'পেরেনন্স' (2০৮০০২) অথবা 
'ডাইখেন জেড্‌ ৭৮' (Dithane 2-78) 
উপৰ্্‌ক্ত পরিমাণে জলের সঙ্গে মিশাইয়া বিথা- 
প্রতি ৩৩-৩৪ গ্যালন্‌ দেওয়া দরকার। স্মতল- 
ভূমিতে তিনবার উষ্ধ ছিটাইলেই যথেষ্ট, কিন্তু 
পাহাড়ী অণ্চলে ৮-৯ বার দরকার হয়*। 


ভসল-উঠাবো 
কন্দের পূর্ণতার সঞ্লণে সঙ্গ তাহা উঠানো 
দরকার। কণটাকোদাল দিয়া ভালভাবে ফসল 
উঠানো যায়, কারণ তাহাতে কন্দে আঘাত লাগে 
কম। মাঝারি ও ছোট আলু আলাদা করিয়া 
& রাখা দরকার, কারণ সেগুলি বাঁজের জনা ব্যবহার 
করা লাভজনক। বড় কন্দগুল বেশী দামে 
বিক্রয় হয় বলিয়া খাদ্যরুপে ব্যবহার করা ভাল। 


শএনছছে পাণ্িষস-ক্ধিৰিভাগের ১৯৪৮-৪৯ পালেস তলং পত্রিকা ডবা । 


বহুন্ধরা { 


আলুর রোগ 
৯1 সংক্কামক রোগ 
"পাতা-পাকানো রোগ" (Leaf-ro)— 
সকল প্রকার রোগের মধ্যে এই রোগ স্বচেয়ে 
বেশ’ অনিষ্টকর। এই রোগের গৃরৃতর আক্রমণ 
হইলে ফলন শতকরা 8০ হইতে ৯০ ভাল পর্যন্তও 
কমিয়া যায়। অনেক সময়ে, মারাত্মক আক্রমণ 
হইলে, পাছে একটিও আলু জদ্সে না। 
লক্ষণ £ পাতার অস্রভাগ এবং দুই প্রান্ত উপরে 
ও ভিতরদিকে মধ্াস্ছ শিরার উপরে গটাইয়া 
চামচের আকার হইয়া যায়। রোগ আরও প্রবল 
ছইলে পাভার ডগা প্রথমে হলদে ও পরে বাদামী 
রং হইয়া যাম এবং সমস্ত গাছটার তেজ ও বাড় 
হর কমিয়া হায়। 


"নকশা রোগ? (811১4) এই রোগ যুব 
সাধারণ এবং সর্বত্রই অহপবিদ্তর ইহার 


দেখা যায়। একপ্রকার বাজার দ্বারা এই রোগ 
সংক্রালত হয় এই রোগ পৃথকভাবে অথবা 





অপর কোনও রোগের সহিত একত্র হইয়া দেখা 
দেয়। এই রোগের আক্রমণ হইলে পাতার উপরে 
অজ্পৃবিস্ভর ছিটে ছিটে দাগ ফুটিয়া উতে। - 


২। ছাতা রোগ 
‘জলদি ধা" রোগ (15571 Blight 6১0 
sed by Alternarin soluni)—এই রোগ 


4৮" নামক শ্হধ এপর্যন্ত অন্য গুহ অপেক্ষা ভাল 
ফল দিয়াছে"! 


কশউশহ 

স্বূজ মাছি-_ইহা একপ্রকার 'এটে' জাতীয় 
প্োকা। প্রথম অবল্হায়ই চেষ্টা করিলে ইহাদের 
দমল্‌ করা যায়। 'নিকোটিন সালফেট’ (॥i০০- 
tine sulphate) নামক উষধ ১ পাহইট 
৯০০ গ্যলেন্‌ (সাড়ে বার মণ) জল বা ‘পেরেনক্স* 
মোশ্রত জলের গহিত একত্র করিয়া মিহি পিচকার 
দিয়া গাছের উপরে ছিটাইয়া দিলে ওই পোকা 
(এই খঁহধ বিষাক্ত পদার্থ; সূতরাং 
ইছা সতকতার সহিত বাবহার করিতে হয়।) 
“গ্যামেন্সিন' (gammexane D.0. 25) 
পাতার উপরে ও নিচে ছড়াইলেও ভাল ফল পাওয়া 
যায়। 


\ 
বহুন্ধরা 


আলুর গূত্ররে পোকা এই পোকা গুবরে 
জাতেশয় একপ্রকার খ্‌ব ছোট পোকা । ইহা ল্দ্বায়ু 
৯ ইণ্চির প্রায় বেলে ভাগের এক ভাপগ। ইছার 
পায়ের রং কালো ও পা ছলদে। 'ক্যাল্িদ্াগ্‌ 
আর্‌দেন্টে' ( Calcium arsenate ) 


একত্র করিয়া মিহি পিচকারি দিয়া ভাল করিয়া 
ছিটাইয়া দিলে এই পোকার দমন হয়। 


একর (৩ বিঘা)-প্রতি ৪০০ মণেরও (১৫ টন) বেশ” 
এমন কি, 


আমাদের 
উন্নত প্রণাল"র চাষে সাধারণ ফলন অপেছা অনেক 
বেশ ফলন পাওয়া গিয়াছে। 'লাল-গোল" 


আলুর ফলন স্হানে দ্ছানে ২৮০ মণ পর্যম্ত 
ছইয়ছে। আমাদের দেশে এই 
সমর, যখন খাদ্যবুদ্ধি একান্ত প্রয়োজন, উন্নত 








তার মধ্যে বৎসরের এই একটিমাত্র দিন তা'রু নিকট 
হেন একটি 


প্লাশড়াঙা গ্রামের অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত মত 
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কাল থেকেই সুরমার মনটি যেন লছুসক্ 
সাহসে উরে 


আজ আর দশটার মধ্যেই আপিস 


গুছিয়ে চালিয়ে আসছে। নাধারুণ গৃহস্ছছরে 
কাজে 





দে. লাগবে! হৃদয়ের মধু ঢেলে একটি 
সম্পূর্ণ প্রপূর্ণ সংসার রচনা করবার শিল্প 
প্রাণতা বে তারও থাকতে পারে, একথা ভাববার 
তার আড়ষ্ট হ'য়ে পিয়েছিল।। 


করে। বলা বাছুলয, পরমার তা?গদেই বেশী 
ক'রে এ ব্যাপারটি গ্ধ্ভব হয়: তা'র শহর-জীবনের 


এটি একটি অন্যতম বিলাস্‌। কয়েকটি অন্তরঙ্গ 
সিম আমন্মদ করে গানে গল্পে 

সে স্রণশয়। করে রাখতে চায়। আজ 
সকাল খেকে তাই সে এমন উচ্ছল হয়ে উতেছে। 


“দেখ, আজ খোকলের একটা ভালো দেখে 
নাম রাখতেই ছ'বে।"_-ভারি উৎসাহ করে" 
সুরমা বললে। 

"হ্যা, ছ'মাসে যা হল লা, সেটা ল'মাদেও লা 


পরিত্রমে সরদার কপোল দৃ*টি রাঙা হ'য়ে 
উক্টোছল; বাম হাতে কপালের ঘা সে পিয়ে 
জবাৰ দিলে, "সে কাঁ? 


সাংঘাতিক হ'য়ে দপড়াছ্ছে! বাড়িভাড়া, গাড়ি- 
ভাড়া, রেশন, দোকান, এক টাকা সের দরে দৃহ- 
নামীয় স্রেফ খড়িধোওয়া-জল_ ডাইলে আনতে 
বশয়ে কুলোয় না। তাও যা" হোক এক রকম 
করে" চলে" হাচ্ছিল। তা'র আদর্শ প্রবল আম্বোদশী 


বহুদ্ধরা 


মল নিজের অতি-ক্ষৃদ্ু সংসারটিকেই আনন্দ আর 
প্যধ্যানূহায়ী পরিপূর্ণতায় ঘিরে' সময় ক'রতে 
একদিনও এতটুকু ংসাহ হয় লি। 'কিন্তু 
দিলকাল ক্রমশই যেন আগ্‌ন ছয়ে উঠতে লাগল। 
কলকাতা শহর প্রয়োজনায় প্রবাসামগ্রার সূল্য- 
বৃদ্হির থার্মেোমিটারে 'মেনিনজাইটিস'এর টেম্পা- 
রেচার তুলতে শ্‌র্‌ করে' দিলে। কণ্টরোল, 
গভর্নসেপ্টের নিষেধ" প্রুওয়ালা প্রভৃতি সর্বপ্রকার 
ইউ-ডি-কলোন ও আইসব্যাগ প্রয়োগেও কোল 
সৃঙ্কলই দেখা গেল লা। মাত্র কেবল চ'ড়েই' 
চলল। চা'ল নেই, চিনি নেই, নুৰ নেই, তেল 
নেই-__কেছল একটা অবস্থা । 
এর উপর দেশে মা-বাপ-বোনকে নিয়ে একটা 


ততক্ষণে 
ছয়ে গেছে। ইতিদধ্যে রীতিমত পরিপাটি 
ছয়ে উঠেছে। 


অবিনাশের যেন কী হ'য়েছে ! 


ব্যাপারটা এছল কিছুই নয়__কথার পৃদ্টে 
কথায় শূধ্‌ সায় দেওয়া ; তবুও বড় দুখে তার 
হাসি পেল! 


কলকাতায় থাকা তো লয়_ছাতি পোষা! 
ভাড়াটে বাড়ি_ বাড়ি বা কাী?--বাড়ির- একটা 
সামান্যতম অংশমাত্র। আরও দশটা ভাড়াটের 
স্জ্ছে, বাড়িওলার সঙ্গে কোনরকমে স্যামিল্দুশর 
মাথা গুজে থাকা । প্রত্যহ সকালবেলা একটি- 
মাত্র জলের কল নিয়ে সবগূলি পরিবারের মধ্যে 
* যে বিরাট লচ্কাক্ষাণ্ড আর কুর্‌ছেত্রের পালা চলে, 
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মেতে ওঠাটাই যে অসংগত অপ্চয়। কোন 


এই অ-দৃষ্ট বিধানের পাকচক্রে ঘুরপাক খেয়ে 
নরতেই মানবের দম ফুরিয়ে" বায়; লইলে আজ 
পন্ধ্যের দিকে ছেলেটার অমন গা-গরম হ'য়ে উঠবে 
কেন! কচি ছেলের জবর, এমন কিছু নয় ; তব্‌ 
স্রমারে মলটা রাতিমত দূশড়ে' পড়ল। অতিখি-' 
দের অভার্থনা ক'রলে অবিনাশ ; স্্‌রমার ব্যাকুল 
চিন্ত কোন কিছুতে তেমন ক'রে নিবিড়ভাবে 
যোগ দিতে পারলে না। 


দূ্‌ইখবোধ একেবারে এলোমেলো হ'য়ে যায়। 
চাকরি করাটা যেন অকারণ অসহা মনে হ'তে 
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জা" আমরা বাব্‌ গরিব 5 আর কিছু খাই- 
না-খাই, ন্‌ন-ভাতের হাটা তো ফিরতেই 
হবে!” 

, এর চেয়ে সভা কথ্য আরে নেই! এ শুধু 
শ্যম্চেরণ্র একার সমস্যা নয়, এ সমস্যা তোমার 
আমার এবং কলকাতার বারো আলা কি তারও 
বেশী লরনারী প্রতোকের। আঁবনামের সমগ্র 
পত্বা নিতান্ত অসহায়ভাবে অবসর হ'য়ে পড়ে। 
লা না, কলকাতা শহর আমাদের মত গরিবের 


এমন 'হা ভাত, ছা ভাত" 
সেখানে ভ্রান্ত হ'য়ে ছোরে না; উচ্ছে-পটল 
পয়সা দিয়ে কিনে" খাবার দরকার হয় ন্য। 
টাটকা তাজা ফসল-ফলে গ্রামজনননর স্নেহনির্ব'র 
এখনও বরঝর করে' বরে” পড়ে। বাঙলার গ্রাম, 
বাঙলার মাটি! দিগন্তবিদ্যরী পণীঘাছারা 
মাতের পরে মাঠ অবাধ রোদু-বাতাসের অঙ্কুরম্ত 
প্রাণপ্রবাহু --এক-একখানি মাতের শেষে আম্‌- 


আঅবিনাশের সারা অন্তর আলোড়িত করে" যেন 
একটি মীমাংসা অপূর্ক কলকল্পেল জাগন্জে 
তুলেছে। 

বাসায় ফিরে, সে শুনলে, খোকনের জবর 
ছেড়েছে। একটা প্রকান্ড আরামের নিশ্বাস্‌ 
চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এলাম ৷" 

এক মূহূর্তে সূরঘার মূখ দ্ধ্যাকাশে হ'য়ে দেল; 
ভণতিবিহঃল কণ্ঠে সে একটি কথা শৃহু উচ্চারণ 
ক'রতে পারলে, "সে কী?” 

অবিনাশ বললে, “ভয় পেয়ে গেলে?" 


“লা, ভয় পাই নি''__স্রমা হতক্ততভ্াবে 
বললে, “কিন্তু কেন বল তো?” 


খোকনকে স্্‌ঢরমার কোলে ছেড়ে দিয়ে চাএর 
ফিরে হাব তিক করে ফেল্লাম। 


উৎসাহভরে বলে ফেললে, "তাই বল। আম 
তো ভয়েই মরি! তবে এক কাজ কর! ও জাঁষ- 
টি বিক্রি করে' কাজ নেই। তার চেয়ে আমার 


বুক যেন 
যাওয়া-নাম অদ্ভুত সুগন্ধি বন্ফুলটার সুরভি যেন 
বহু বহুষূপ পার হ'য়ে, অতাঁত দূ 
পুরালো স্মতি-সম্পদগ্‌লিকে করে 


সুরমা বে এত সহজে ঘত্‌ করবে. একথা সে 

ভাবে নি। তাই ভা'র সম্মতি অতি-অপ্রতযাশিভ 
খুশিতে অবিনাশকে দ্ৰণ্নাতুর কারে তুলেছে। 
অন্তরের সহস্র কল্পনা, অরপরিমেয় আবেগ প্রকাশ 
ক'রে ব'লতে পারলে বেন সে বাচে 


যুব ভালো হবে। দপন্ুককা, হরিধলঘুড়ো, 
বাচম্পতিমশায় এদের সবার কোলে পিঠে চড়ে" 
মানুষ হয়েছি। সবাই হয়তো আজ আর বে'চেও 
নেই তবু এদেরই ভালোবাসা-_আম্রা তাদের 
কেনা কৈ--শত দোষত্রুটি অন্ততা আঁশঙ্ছা 
পরলিন্দাবৃত্তি প্রভৃতি সন্তেও, আমাদের প্রতি; 
মানুষের প্রতি তাদের অকপট অনাড়দ্বর নিঃচ্বার্থ 
ভালোবাসা _ গ্রামের মাটির অস্সুপরমাণ্চটিকে 








শীতকালীন শাকমবজির প্রধান রোগ ও তাহার প্রতিকার 
5 ভেতর 


প্রীসুধাংওভূষণ চট্টোপাধ্যায় 


[শ্চম বাংলায় শীতকালে যেলকল শাক" 

সবজি লাগালো হয়, তাহা মধ্যে মধ্যে কোন- 
লা-কোন রোগে আক্রান্ত হয়। ইহার ফলে 
ঢাষশরা ক্ষতিগ্রস্ত ছব। ভালভাবে লক্ষ্য কাঁরলে 
দেখা যায় যে, অনেক সময় কোন-না-কোন রোগের 
জনই কোলন একটা ফসল ভালভাবে হয় না) 
শুরধিকাংশ ক্ষেত্রেই রোগের আসল কারণ ও তাছার 
স্তিক প্রতিকারের বাবা চাষীদের অজ্ঞাত। 
সাধারণের অবগতির জন্য শতকালশন শাকস্বাজর 
প্রধান প্রধান রোগের বিবরণ ও ডাছার প্রতিকারের 
বাবদ্ছা নিম্নে সংস্ছেপে দেওয়া হইল । 


ছোট চারা অবদ্ছায় 


সাধারণত দেখা যায় যে, ছোট চারা অবস্হাতে 
শীতকালীন শাকস্বজির মধ্যে প্রায় সকল রকম 
গাছই বীজতলাতে একটি বিশেষ ধরলের রোগে 
আক্রান্ত হয়। এই র্যেপটির ইংরেজী নাম 
'ভ্যাম্পিং অঙ্কত। এই রোগটি 'ঢলেপ্ড়া' বা 
'নেতিয়েপড়া নামে পরিচিত। এই রোগের লক্ষণ 
এই যে, হঠাৎ চারাগ্‌লি জায়গায় জায়গায় ডলি 


৪ক 
সত ০ 


পির বু নেতাই আর 
করে। এই লেপড়া' লক্ষ ক্ৰমশ 
ঢারাগৃলির মধ্যে সংক্তমিত হয়। ৪১১ 
করিলে দেখা যায় যে, ঢারাগ্‌লির গোড়ার দিক, 
তিক মাটির সংলগ্ন অংশ, ক্রমশ পূ্‌কাইয়া 
হাইতেছে। 


মাটিতে যে ছত্রাক জন্মে চলতি কথায় যাছাকে 
বলা হয় ছাতা বা ব্যাঙের ছাতা (Soil in- 
habiting fungi) তাছারই দরুন 
এই রোগের উৎপত্তি হয়। জমিতে অতিরিস্ত 
জল পড়িলে বা অতিরিক্ত ঘন্ভাবে বাজ বপন্‌ 
করিলে এই রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। অনেক সময় 
একই জায়গাতে বারবার একই ব্শজ লাগাইলেও এই 
রোগের প্রকোপ বাড়ে। 


এই রোগের টি উপায় হইতেছে 
--ম্বটিকে বাঁজাণুস্‌ক্ত (Sterilize) রুরা। 
ছর্মালিন্রে (Tormalin) দ্বারা ৰাজাণশ্‌ূ- 
মুক্ত করাই প্রকৃষ্ট উপায়। ১ ভাগ সাধারণ 
ফর্মালিন (Conunercial Formalin —A0%,) 


বহুন্ধরা 

৪৯ ভাগ জলের সহিত মিশইেয়া জমিতে প্রতি 
বর্গগক্ে ২ গ্যালন (প্রায় ১০ সের) পরিমিত হারে 
প্ররেগ করিতে ছইবে। জমিতে হখঝটি দ্বার 
এই মিশ্রণ প্রয়োগ করাই সবচেয়ে সহজ উপায়। 
প্রয়োগের সময় জমির মাটি কোদাল দয়া 
কোপাইয়া দিতে হইবে। দুই-তিন দিন মাটিকে 
ঢাকিয়া রাখার পর বাজবপনের জন্য অন্তত: দুই 
সণ্ডাহ কাজ অপেক্ষা করিতে হইবে. কেননা মাটিতে 


বীজকে আাগ্রোসযেন জি-এলং _ ( Agro=an 
(3-N ) নিয়া শোধন করিয়া লিলেও উপকার 
শোধন কারতে হইলে একটি 


বাঁজে সিকি 
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নেওয়া সত্বেও এই রোগ দেখা 
লিম্মলিশিত 


ক্লোরাইড বা 
দাবলিমেউ (Mercurie chloride or curro- 
sive sublimate) শিশ্রণের ৯ ভাগ্‌ ২,০০০ 
ভাগ জলের সহিত বাবহ্ার করিতে হইবে। প্রথমে 
অল্প গরম জলে ওহধটি মিশাইয়া লইয়া পারিসমিত 


পাওয়া যায়। এই উষধ ব্যবহারের জন্য দাটির 
বা এনামেলের পাত্র ব্যবহার করিতে হইবে। 


(২) চেশান্ট কম্পাউণ্ড মিশ্রণ (Cheshunt 
compound solution) ব্যবহার কাঁরলে 
বিশেৰ উপকার পাওয়া হায়। ইহা প্রচ্তুত করিতে 
ছইলে ২ ভাগ তু'তে (কপার সালফেট) ১৯ ভাপ 
জআ্যামোনিয়াম কার্বনেটের সাঁহত 


আলাদাভাবে 
গড়া করিয়া মিম্ইতে হইবে। ব্যবহারের 
অন্তত ২৪ ছণ্টা পূর্বে এই মিশ্রণটি ঢাকনি-দেওয়া 
কণচের জারে রাখিতে হইবে। তারপর আধ 
ছটাক মিশ্রণ সামান্য গরম জলে গৃভিয়া লইয়া 
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(১) কালো দাগ ধরিয়া পচিয্লা দাওয়া (13101 


rot caused by Psendomonas 
campestris) 
রোগের আছল- ক্রমশ উগ্র 


রোগের প্রতিকারের জন্য নিদ্নলিখিত ব্যবস্হা 


একই জমিতে এক ধরনের গাছ না লাগানো। 
(২) ডাওনি সিল্ুডিউ (Downy mildew 


caused b. renospora parasitica) 
. চা 9৩1 199) দেখা 


চরে $ 


দুইটি শিররে মধ্যে) হলদে বা ছলদেটে বাদাম 
রংএর দাগ পড়ে। পাতার নিচে সাদা রংএর 
ছাতা দেখিতে পাওয়া যায়। এই রোগে পাতাগ্‌লি 
নষ্ট হইয়া যায়। আক্রমণ গুরুতর হইলে গাছের 
পাতাগ্‌লি ছলদে হইয়া বরিয়া পড়ে। ছোট 
অবস্হায় আক্রমণ হইলে পাছ ঘর্বাকৃতি হয়। 

"প্রতিকারের বাবচ্ছা।_ (৯) 
যেন চারা লাগানো না হয়, (২) বোর্দো মিক্‌শ্চার 
প্রয়োগ করিলে উপকার পাওয়া যায়, (৩) সাধারণত 


(৯) পাতায় ও শুটিতে দাপ-হরা (Leu 
and pod spot caused by Mycosphae- 
29110 pinodes, Ascochyta  pisi and 
Ascochytan pinodella ) 1 এই রোগের, 
আক্রমণ হইলে পাতায় বা শ'্‌টিতে গাঢ় বাদামী 
রংএর গোলাকার দাগ পড়ে। শুটিতে আক্রমণ 
হইলে ভিতরের বশজগ্‌লিও আক্রান্ত হয়। 

বাদাম" বা লালচে রংএর দাগ পড়ে। 
রোগাক্রান্ত বীজ বপন করিলে প্রায়ই রোগা- 
ক্কান্ড গাছ বা চারার উৎপত্তি ছয়। সপাতসেতে 
আবছাওয়াতে এই রোগের আক্রমণ বাড়ে। 
* ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা হইতেছে £_ (৯) 
শোধিত বীজ বাহার করা-__বশীজকে বপনের 
পূর্বে আ্যাগ্রোস্যাল জি-এন্‌ (Agrosan 
G.N) দ্বারা শোধন করা, (২) গাছ মরিয়া 
গেলে পর রোগাক্রান্ত গাছের ডণাটা-পাড়াগ্াল 
পোড়াইয়া ফোলতে হইবে, (৩) হে জমিতে এই রোগ 
দেখা দিয়াছে, সেখানে ২-৩ বংস্র এই ফস্ল না 
জাগানোই ভাল। 

(২) ছাভা-পড়া বা ‘মিলভিউ' রোগে (Mildew 
caused by E rysiphe polygoni) 
|-_এই রোগের লক্ষণ হইতেছে, গাছের সর্বত্র 
“বিশেষত পাতা ও শুটিতে সাদা সাদা গশুড়ার * 
আকারে ছাতা-পড়া। শুদ্ক আবহাওয়াতে এই 


বিলদজাবে শী 


রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। দেরিতে লাগ্যইলে এই 
রোগের দরুন ছতি হওয়ার সচ্ভাবনা বেশী । 

প্রতিকারের ব্যবক্থা (১) রোগের আক্রমণ 
বেশী হইলে পণ্‌ড়া গন্থক ছিটাইয়া দিলে রোগের 
প্রকোপ কিয়া যাদু, (২) গাছ মরিয়া গেলে 
তাহার ভপটাপুলি পোড়াইয়া ফেলা। 


বিন্‌ (Bean) | 
আযালঞ্রাকলেছে রেগে ( Anthracnose 
disease caused by  colletotrichum 
lindemuthianum) 0 এই রোগের প্রধান 
লক্ষণ হইতেছে গাছের ডপটা, 


রোগাক্রান্ত বাজ হইতে দুর্বল রোগাক্রান্ত 
গাছের উৎপত্তি হয়। 

এই রোগের হাত হইতে গাছকে রছা করিতে 
হইলে শ্রেদ্ত উপায় হইতেছে, রোগদ্‌ক্ত গাছ বা 


বিল্বাতী বেগুন ৱা টদ্যাটো 


হইলেও এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে দেওয়া হইতেছে। 

পন্ধে দ্‌কাইয়া হাওছা বা ন 
উইজউং ( Bacterial wilt caused by 
Bacillus solanacearum) 1-__এই রোগের 
আক্লমণ্‌ হইলে পাছ ক্রমশ: শুকাইয়া যায়__মদিও 
মাটিতে রদ খাকে। গাছে কোনও রকস্‌ দাগ্‌ 
বা অন্য কোনও লক্ষল্‌ দেখা হায় লা। * 


১৬৩ 


(৩) জার উপর শুকনো ডালপালা পোড়াইলে 


কুটে ধরা ৰা মোসাইক রোগ? ইহা একটি 
ভাইরাস রোগ এই রোগে পাতাতে জায়গায় 
জায়গায় হলদে রংএর দাগ পড়ে এবং ছোট পাতা- 
গুলি বিকৃতাকার হয়। 


এই রোগের প্রাকার হইতেছে. রোগ্মূক্ত গাছ 


হইতে ববজদংগ্রহ করা। রোগাক্রম্তে গাছগূলিও 
পোড়াইয়া ফেলা একান্তে কর্তব্য। জমিতে 
সমপরিমাণ সার দেওয়া উচিত (balanced 


fertilizer) । 


দুলস'-জাগা।-_এই রোগের প্রধান লক্ষণ এই 
হুলদেটে রংএর দাগ 


হয়, ফলে দাগ থাকে এবং ছোট আকারের হয়। 
ইহাও একটি" ভাইরাস রোগ। 


রোগাক্কাম্ত গাছ পোড়াইয়া ফেলা উচিত। জিতে 
পটাশ সার প্রয়োগ করিলে উপকার পাওয়া যায়। 


এই রোগ দেখা দেওয়া মাহ গাছ উপড়াইয়া 


ফেলিয়া, তামাকজল ছিটাইলে বা গ্যাসাক্‌পিন 
চিটাইয়া দিলে উপকার পাওয়া হায়। 


জলদি ধলা রোগ ।_ আলুর ন্যায় বিলাতী 

বেগুলেও ধলা দেখা দেয়। গাছের পাতাতে 
কালো কালো দাগ পড়ে এবং এই দাগ ক্রমশ 
বাড়িয়া হায় ও গাছের পাতা বরিয়া পড়ে। ইহাতে 
ফৃলন কৰিয়া হায়। 


CEES 


এই রোগের প্রতিকারের উপায় হইতেছে, 
নিয়মিতভাবে উ্ধধ ছিটানো বা স্প্রে করা। স্বরে 
করার উধ ও. লিয়ুমাব্লশীর বিবরণ 
আব ধস রোগ ও তাহার আতিক ভুত 
বির বিকাশের প্রবন্ধে বিশদভাবে দেওয়া 


বেঙ্গল 
বেগুনের প্রধান রোগ ব্যাক্‌টিরিয়াল্‌ উইলউং 


ও তুলস্ী-লাগা। উম্যাটোতেও এই রোগ দেখা 
যায় এবং সেখানে ইছা আলোচিত ছইয়াছে। 


আজ 
হুরদা।_আলুর প্রধানতম, রোগ জজ্মাদ ও 


নাবিধনসা। _বসৃজ্হরার পূর্ববর্তী এক সংয্যাতে 
এই রোগের বিস্তৃত আলোচনা করা ছইয়াছে। 


পে খে আজ লাগানো হয়, সেখানে টুকরা, 
৯: 


ভিজা খলে দিয়া চাপা দিয়া রাখিলে উপকার 
আলুর রোগম্ত্ত বীজ. ব্যবহার 


LS [) 
ee 


(২) গাছের ফলল শেষ হইয়া হওয়ার পর, 
বছি রোগমুক্ত গাছ হয়, তাছা হইলে সেগূলিকে 
চান হইতে সরাইয়া নিয়া গর্ভে ফেজ আগার 
উপর মাটিঢাপ্য দেওয়া ইহাতে পঢ়াই সার 
তৈয়ার ছয়। রোগাক্রান্ত হইলে সেগুলিকে 
পোড়াইম্া ফেলাই উচিত! 

(৩) বদি এই ক্সল এ 
ত রাখা হ 
করাই শাসন 

(8) অগেছোমূন্ত করে রাখতে হবে চমিকে 
গণ সময় 

(0) দৰ সময়ই ভাল জাতের রোগমুক্ত বাটতে 
বাবধার করতে হ'বে। 

(১) যথাসময়ে উুৰধ প্রয়োগ করতে হ'বে। 
গাছের রোগ খাড়বার আগেই ওঁষধ লাগানই 
উচিত। 





গাইবার আগে জাম 
তাহা হইলে মধ্যে মধ্যে চাম 





বহুন্ধর। 

সবশেৰে বলবার কথা ছ'চ্ছে বে নেক স্নয় 
চাষীরা দেখতে পাল যে তাদের গাহ উিবন্তি 
বাড়ছে লা বা হুল দিচ্ছে না। তারা তিক কারণটা 
ধরতে পারেন না এবং সঠিক ব্যবদ্থাচ নিতে 
পারেন না! যখনই তানের মনে হ'বে নে গছের 
বুদ্ধি বা হলের কোছাও 
লিল্লিখিত ঠিকানায় 
বা উপদেশ পাবেন £ 
সহ-উদ্ভিদরোগ্বিৎ, সহকারী কৃছিহ্ষেত্র, 
হগলশী 

151৮0 Myeologist, Government 
Agricultural 


গোনলাশ দ'চ্ছে 


[িযলে 





ছড়া, 





Farm,  Chinsurah, 


Hooghly 











শ্রীঘুবাকিপ্রসাদ গুহ, এম-এ 


বাগ" অলভাতের উপর অনন্ত বিদ্বাস 

আজ তাকেই পথে বসাবার ব্যবস্হা করেছে। 
আমাদের শুধূ ডালভাতেই চলবে না; চাই আরও 
পৃষ্টিকর খাদ্য ও পানায়। কিন্তু আর্ক 
সমস্যার সমাধানে আজ বাঙালীকে পথে" ব্পথে 
ছুটতে হচ্ছে-_তবু্‌ও সকল ছ্ষেত্রে সমস্যার সমাধান 
ইচ্ছা-অন্যায়ণ হচ্ছে না। আর্্খিক অসংগতি 
তাকে পৃষ্টির সাধনায় প্রবৃত্তির পরিবর্তে 
নিবৃত্তিই এনে দিচ্ছে। ভাই শুধু খাদ্য ও 
পালীয়ের নাম-ধাম দিলেই চলবে না--দিতে হবে 
এদন নাম, এমন ধাম, হারে স্্‌ষোগ সবাই ইচ্ছে 
করলে ছাত বাড়িয়ে নিতে পারে। এজন্যই এ 
প্রবন্ধের অবভারদ্যা। আমি আজ এমন একটি 
ফলের কথা বলব, ভারতবর্ষে ষার পরিচয় দিতে 
হয় লা এবং যাকে ভারতের নিজচ্ৰ সম্পদও বলা 
যেতে পারে_ মূল্য এবং গূপের কথা বিচার 
করলে; কারণ, এ দামে সস্তা এবং খেতে উৎকৃষ্ট! 


মানবস্ভ্যতার প্রথম বিকাশের সময় থেকে 
ভারতবর্ষে কলার চাষ হয়ে আসছে। এমন ক, 
অজন্তার প্রাচশীরচিত্রও (যৃঃ পূঃ 869) চাষের 
উৎকর্ষের কথাই রঙে রেখায় ফুটিয়ে তুলেছে। 
"দ্য কপদোলে'র* মতে এশিয়ার উষ্চমণ্ডলে কলার 
চাষ হচ্ছে চার হাজার বছরেরও বেশশদিল থেকে- 
আমাদের পূরালে এবং প'থিতেও এর কথা এবং 
ধর্মান্‌ষ্টানে এর ব্যবহার এই কথাই স্মরণ কাঁরয়ে 
দেয়। 
উৎপত্তি ও ভৌগোলিক [বিস্তার 

যদিও গ্রণজ্মমণ্ডল কলার আদিম বাস্দ্ছান, 
তবুও কতকগুলো বন্য এবং আবাদি-প্রজাতি 
চ্ছান্‌ পেজ উপ-গ্রজ্সমণ্ডলে, এমনকি শতমণ্ডলেও; 
যেমন হিমালয় পাহাড়ের 8,000 ১.০০০% 
হুট উচ্চতায় একে পাওয়া যায় বন্য অবস্হায় এবং 
৭,০০০ ফুট উচ্চতায়ুও এর আবাদ হয়ে খাকে। 
সম্ডবত কলার আদিম বাস্স্হান ভারতবর্ষ বা 
মালয় খেকে এরা পৃথিবীর গ্রব্মমণ্ডলের সর্বত্র 


* দা কাধোলে, আনফোন্স (১৮৮৪). ‘অৰিজিন অব কাচ্চিডেচেড্‌ স্ল্যাশ, স্‌". পৃঃ ৩০৪ 


বহুন্ধর।- 

বিস্তারলাভ করেছে এবং আজ মরুভূমি ছড়া 
উষ্ণমণ্ডলের সর্বত্রই এর চাষ হয়ে থাকে। 
সম্ভবত আরবদেশে যাবার আগেই এরা বিচ্তার- 
লাভত করেছিল আফ্রিকায় এবং দেখান খেকে 
প্রশান্তসহাসাপ্রীয় দ্বীপগূুলিতে তারা বিস্তার 
লাভ করে কোন পৰটিকের আবির্ভাবের আগেই। 
[কিন্তু আমেরিকার গ্রশম্মমণ্ডলে এবং প্শ্চিম- 
ভারতীয় দ্বীপপ্‌ক্জে কলার ব্যাপক চাষের পূত্র- 
পাত হয় কযনারণ-নবপপুঞ্জ যেকেই। 


অন্তর্গত এবং ভারত'য়৷ সকল প্রকার পাকা কলাই 
এই প্রজাতির একমাত্র 'ল্যাপিয়েণ্টাম্‌' উপ্রজাতিরই 
অন্তর্পত। শস্তগাপূর' বা 'জাহাজ'' কলার 
গাছ (পস্‌সা ক্যাভেগ্ডেমি’') বেটে জাতের এবং 
ভারতের সর্বত্রই এই কলার বেশ সমাদর আছে।, 
“সিভ্পাপূরশ" একটু ঠাণ্ডা আবহাওয়া ভালবাসে 





উপল এ 








পৃশিৰীতে কলার সবৰৰাহ ও উৎপাদন 


প্রকারভেদ 
ব্যবহারিক বৈবম্যের দিক থেকে কলার দ্‌টি 
প্রকারভেদ হয়ে খ'কে-(৯) পাকাকলা (ইংরেজীতে 
ব্যানানা) কপচা অবস্হাক্স যাওয়া হায় না; 
(২) কশচাকলা (ইংরেজীতে 'ল্ল্যাণ্টেল') কশচা 
অবস্থাই তরকারিতে রাহা ক'রে ঘাওয়া হয়। 
কাচাকলা , "ভুদা দ্যারাভিসল্লাকা” প্রজাতির 


* ভারতের বিভিন প্রদেশের ন্যনাপ্রকার কলার 
মনো প্রধান হচ্ছেঃ পশ্চিমবঙ্গে 'সব্‌রি' বা 
বর্তমান’ এবং শল্য, মাদ্বাজে “প্চভাল। এবং 
“নেন্দান’, বোস্বাইতে 'বাসরাই' এবং 'তাদ্বাদি' 
বা ‘তাম্বেলি’, আসামে চপা’, বিহারে 'আলগ্ান্” 
এবং ‘চিনিয়া’ বা 'চুনিয়া কেলা', ত্রিবাজ্কুরে 
“পালান-পোদান' এবং 'ইর়েখেন', মহশশূরে 
“রুসৰালে' এবং "সালামবালে'। 


* ভারতবর্থে কলা ৰাজার-বৃত্তান্ত (১৯৪০). কের কুৰিপণ্যবিতাগ, ভারতবর্ঘ 


৯৬৮ 


৭ 


পশ্চিমবণ্গের 'মর্ত'মান", বোম্বাইএর 'লালজাজ” 
এবং মাদ্রাজের পার্বত্য কলার মূল্য সাহারণ কলার 


চাইতে অনেক বেল" এবং এগুলো হলশীদের 
ক্রয় 


আবাদের প্রয়োজন 

ছিদে করে দেখা গেছে* বে. ভারতের ক্ল- 
আবাদি ২০ প্রক্থ একর জমির শতকরা ২০ ভাগই 
পাকাকলা এবং কশচকেলার অন্ততু'ক্ত এবং আমের 


“বহুন্ধর। 
(দ্বচাইতে বেশশ) আবাদি জামির পাঁরদাণের পরেই 
কলার স্হাল। গত কয় বৎসরের ফল্‌্-আবাদের 
বিস্তারের কথ্য বিবেচন্য করলে. বর্তমান খণ্ডিত 
ভারতে জ্রায় পূরানো হিসাবের পাঁরমাণ জমিতেই 
কলার চাষ হচ্ছে ধরা যেতে পারে। মাদাজেই 
আবাদের পরিমাণ সবচাইতে বেশশ, তারপরেই 
পশ্চিদৰাংলার দ্হান। বর্তমানে পশ্চিদবশ্গে 
কমবেশশ ৫০,০০০ একর জমিতে কলার আবাদ 
হয়। হিসেব করে দেখা গেছে যে, কলারেই সর্বোচ্চ 





কলাগাছে চিকাৰ কাদির শেষ অংশ “ৰোচ।'। পুৰ্যতন পাহের গোড়া বেন গাহু উঠছে 


১৬৯ 


বহুন্ধরা- 
ফলন হয়ে থাকে (বাংলাদেশেই সবচাইতে বেশশী- - 
একরে 9০০ হণ) এবং সেইহেতু সর্বান্‌কুল আব- 
হাওয়াতে অন্যান্য হযে কোন ফসলের চাইতে বেশ 
পরিমাণ তাপক (ক্যালোরি - (০7১৫) পাওয়া 
যায় কলাতে এবং এনেক বেশ” পরিমাণ লোকের 
আনসংদ্ছান করতে পারে এর চাষ । শুধ্‌ তাই নয়. 
ফল শুকিয়ে তা থেকে ময়দা ক'রে অনির্দিষ্ট 
কালের জন্য সঞ্চয় ক'রেও রাখা যায়। এতে কলার 
থাদ্যমূলা কোনরকমে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। 
ভারতবর্ষে বাখদারক জনপ্রতি প্রাপ্তির পরিমাণ 
গড়ে ছিল ২২-৯ পাউণ্ড+ ছেংজ্যাণ্ডে ১৫-২ 
পাউণ্ড আমদানি-করা), বাংলাদেশে ছিল 
সবচাইতে বেশ (৮৭:১) এবং হুত্তত্রদেশে ছিল 
সবচাইতে কম (০:৫)। ঘদিও গত কয় বৎসরে 


উৎপাদনের পরিমাণ অনেক গৃণ্‌ বেড়েছে তবুও 





কলার 'মাবপাতা' (সবচাইতে ভেতরের) 
পোড়াছো. ফোড়া, ঘা ইত্যাদির ঢাকা হিসেবে 
ব্যবহৃত হয় । আয়ুর্বেদ্ঘতে কাচকলার তরকারি 


পেটের পগোলমালে যুবই উপকারশী। শিকড় 

এবং কাণ্ড চর্মরোগ এবং রন্তদেষে দূর করে। 
হলনের সময 

ফলনের সময়ের তারতম্য কলাতে অতান্ত বেশশী, 
এমন কি একই প্রকারের বিভিন্ন গাছের মধ্যেও 
সময়ের তারতম্য দেখতে পাওয়া হায়। পাছ 
লাগানোর প্র প্রথম ফসল গড়পড়তা ১০-১২ 
মাসের মধ্যেই পাওয়া যায়। সবচাইতে কম সময় 
৬ মাস্‌ এবং বেশ ১৪ মাসে পর্যন্ত হতে পারে। 
প্্‌রলতাত্রাণ্তির সময় দূলাকার কাণ্ড(rhizome) 
খেকে মঞ্জরা কৃত্রিম-কাণ্ডের মধা দিয়ে বেরিয়ে 
আসে এবং তাতে থাকে অসংখ্য ফুল পড্ছ-গ্‌ছ- 
ভাবে, ছল্‌ লাল পচ্ছকপ্রদিদ্ক দত্র'গ্তুজির কছ্ছে। 
মরণ কৃত্রিম-কাণ্ড থেকে বেরিয়ে বলে পড়ে। 





কলার বোচা 


করলার ফুল_-১লং চিত্র £ উপ-গর্তকোদ | (ক)এব উপরে ক্কপান্তৰ্বিত যতি ও দল দুইভাগে 
(বত পাচ অংপ নিলয় ‘পেৰিপোনিয়াৰ' (গ) এবং ঘষ্ঠ অংণ ‘স্কেল’ (খ), পাচ পুংকেশর (দ) 


এসং তার কেশ্রে গর্তগ্ড (5) দেখা দাচেহ। 


লং চিত: "ফেলা সরিয়ে ফেলার টপ-পর্ডকোঘেই, উপর বিভিলু স্তৰক্ষের অবন্থিতি দেখ 


যায়েছে। 


যখন পারদালমত কলা ধরে যাছ তখন দঞ্জরশীর 
শেষাংশ ('মোচা') কেটে নিতে হয় যাতে করে 
বাকি কলাগুলো পুষ্ট হয়ে উঠতে প্যরে। 
এমোচা" আমরা তরকারিতে খেয়ে থাকি। 
বৃস্ভগাপ্রেণ কলার প্রথম ফলন ছয় দ্‌ তিন বৎসর 
পরে, কিন্তু তার পরবর্তী ফসল স্াধারণত ৫-১ 
মাস্‌ অন্তর পাওয়া ঘায়। 

কলার ক'াদি পূর্ণতা পাবার প্র তাকে কেটে 
অন্ধকার গরম জায়গায় বুলিয়ে রাহতে হয় 
পাকবার জন্য এবং গাছটি গোড়ায় কেটে দিতে 
হয়ূূযাতে চারাগূলি স্থান অধিকার করতে 
পারে। মৃলাকার-কাণ্ড খেকে যে মঞ্জরাদণ্ড 
বেরিয়ে আদে তাকে আমরা 'খোড়' বাল 
এবং তরকারিতে থাই। 

কলার দাধারণভ গর্ভাধান্‌ হয় লা এবং তার 
কারণ আছে। অন্যন্য কতক চাষকরা ফসলের 
মত বিনা গর্ভধোনেই ফল প্রিপৃক্টিল্াভ করে এবং 
দেইজনাই প্রায় স্দ্ত জাতের কলাতেই ৰীজ- 
উৎপাদন হয় না। 


ফলের সংথ্যা এবং ছছজনের পাৰদাল 

বিভিন্ব উপজাতির কলার মধ্যে ফলনের তারতম্য 
দেখতে পাওয়া হায়, হদিও ফলন বিশেষ করে 
নির্ভর করে মাটির, গুন্‌ এবং সার-প্রল্লোগের উপর । 
তব্দও প্রতি কপদিতে কম করেও ৫০টি কলা ধরে 
এবং বেশীপছ্ছে প্রায় ২০০ পর্যন্ত । ভারতবর্ষে 
একরপ্রতি বার্ষিক গড়পড়তা ফলনের পরিমাণ 
৯৫৫ মল* যেখানে বাংলাদেশ ফলনের দিক 
থেকে প্রথম (প্রতি একরে ৫০০ মল), মছীশ্‌রে 
হচ্ছে সকলের পেছনে (৩৫ মণ মাত্র) অন্যান্য 
প্রদেশে ফলনের পরিমাণ হচ্ছেঃ আস্মম__২০০ 
মণ, মাছাজ ৯৬০ মণ, বোচ্ৰাই__১৩৫ মণ, 
বিহার: -৯০ মণ, ত্রিবাচ্কুর_-৪৯ মণ । 


বসুদ্ধর! 
কলার হদ্যেছূল্য 

ফল ছিসেবে কলার মূল্য আমরা তখনই 
উপলান্ধ করতে পারি যখন দেখি, একরপ্রতি 
তাপকের পারমান এ খেকেই আমরা সবচাইতে 
বেস পাই । এমন কি, বার্নেলের মতে কায়িকশ্রম 
করে না এমন একটি বয়দ্ক লোকের পচ্ছে ২৪টি 
পাকাকলা (সচ্ভবত বড়জাতের) দুধের দে 
পরিপূরক খাদ্য হিসেবেই গ্রহণযোগ্য । যাই 
হোক, লিচে ভারতের সবচাইতে উৎকদ্ট ফল আমের 


সচেগ কলার তুলনামূলক একটি তালিকা দেওয়া 
গ্জেঃ 





পদার্পের নান আন 





হানাজাতীঘ 
স্নেহআতীন 


e 
2 

- 299 
++1+++1+555 


= 
নু 
নু 
+ 








সাস্কেতিক চিহ্নের পরিচয় 

= নাই অখৰা হিসাণ কনা হয় সাই বুঝায়। 

4 ভান পপ্লিষাণ আহে বুঝাঘ। 

এ-+ বেশী ভাল পিকআপ আছে বুঝার ॥ 
+++ প্ৰচুৰ পৰিয়া আছে বুঝায় । 
উপরের তালিকা থেকে কলার খাদামূল্য সম্বন্ধে 
একটা ধারণা সহজেই করা হাবে। কলায় 
অস্লের পরিমাণ কাচা বা পাকা যেকোন অবস্হায় 
আমের তুলনায় হিসাবের বাইরে। 


* বা্সেল-_-এইচ্‌ আর (১১৪০). বাযুমের পুষ্টিতে কলা, ট্রপিক্যাল এগ্রিকাল্চার, ১৭ £ ১৪৩-১৪৬ 


ই দত-_এস, লাঘেল আও কান্চার, 2], ৮, ৮১৪ 


বহুদ্ধর। 
ঘাটি ও আবহাওয়া 
প্রচুর জর এবং রোদ পেলে. বিশেষ করে কোন 
পুকুর যানা-ডোবা বিল বা নদা-নালার আশ- 
পালে হেকোন জমিডেই কলার চাহ করা মেতে 
পারে বদি ঘাটি ভারি না হয় এবং সেখানকার 
মাটির নিচে শক্ত কাদা বা কশকর বা পাথর লা 
খাকে। এক কথায়, মাটি হওয়া দরকার গভীর 
এবং জল-না-বসা। কলাগ্মছ জমি খেকে নিঃশেষে 
কথা সব সময় মলে রাখতে ছবে। যেখানে পতিত 
জামির পুনরুদ্ধরে করা হয় বা অনাবাদি জিকে 
নতুন করে আবাদ করা হয় সেখানে সারের প্রচ্ন 
ভখলই ওঠে না, কিন্তু তবুও ভবিষ্যতের কথা 
ভেবেই তার জন্যেও ব্যবদ্ছা করতে হবে। অন্র্বর 
জনি থেকে কলাবাগান ৮-১০ বৎসর অন্তর 
সরিয়ে ফেলে, হেসৰ কসনে জমি কম অন্তর্বর হয় 
তাই দিতে হবে। 
ভারতবর্ষে কুম্মারিকা অন্তরশপ খেকে হিমা- 
লয়ের পাছাড় পর্ষত প্রায় সর্বত্রই কলাচাষ হয়ে 
থাকে এবং তাই [ভিতর আবহাওয়ার সংস্পর্শে 
একে আসতে হয়। কিন্তু বাস্তবিকপক্ছে কলা- 
গাছ ভালবাসে উঞ্চ আর্ত আবহাওয়া এবং একটু 
বেশী পাঁরমালে বৃদ্টিপাত। এই কারণেই কলা 
বাংলাদেশেই সবচাইতে ভাজ জন্মে, এবং তারপর 
মাদ্রাজে আর তারপরেই বোম্বাইতে। উত্তর- 
ভারতের প্রান্তিক আবহাওয়া এর প্রসারে প্রধান 
অন্তরায়। 
প্রজনন 

কাদির কলাগুলো পেকে গেলে কৃত্রিম-কাণ্ডটি 
(নামরা যেটাকে কলাগাছ বলে থাকি) মূলাকার 
কাণ্ডের গোড়া ছে'ষে কেটে ফেলা হয়, এবং 
এখান থেকেই অনেকগূলো তেউড (Suckers) 
গজিয়ে উঠে গাছে পরিণত হয় এবং এতেই ধরে 
ফলে আর ছনল্ু। অতিরিস্ত তেউড়গ্‌লি (তিনটে 


বিভিহ বয়সের ছাড়া রাখা উচিত নয়) সরিয়ে 
নিয়ে নতুন কলাবাগাল্রে পত্র করা ছয় আষাঢ় 
শ্রাহনে। অনেক সময় ২-১টি মুকুল সহ 
মৃলাকার কাণ্ডের টুকরাও প্রজননের জন্য 
কাবছৃত হয়ে থাকে। 


জাছি-তোর এবং গ্াছ-লাগ্যন্যে 

অনাবাছি জমি বেখাৰে নতুন ক'রে চাৰ করা 
হয় সেখানে জামি-তৈরি বিশেষ ভাববার ব্যাপার 
নয়. কিন্তু আবাদি জমি তৈরি করা একটু হ্যাভপা- 
মের হলেও অতান্ত প্রয়োজনায়। আম এখানে 
ফামি'ঞ্জার'এর* প্রণালার কথাই বল্ব-- 
বর্ষার আগে যেকোন সময় জমিতৈরির কাজ 
আরেম্ড করা যেতে পারে। ধরন, পোষ থেকে 
মাছের মধ্যে জমিটা গন্ভরভাবে চাষ দিয়ে ফেলে 
রাখা গেল। তারপর বর্ষার শূরৃতে একরে ২০ 
সের শল্বীজ বুনে দেয়া হল বৃষ্টি পেয়ে 
এরা সতেজে গজিয়ে উতবে। কয়েক সণ্তাহ 
বাদে এদের কেটে জিতেই চষে দিতে হবে। 
গাছগুলো ভালভাবে যখন পচে গেল তন, মই 
দিয়ে সমান করে দিতে ছবে। বর্ষার শেষে 
কলাগাছের জন্য গর্ত খেড়া দরক্কার। ভাতে 
লম্বা শেকড়ের ম্*ুটিজাতীয় ফসল লাগাতে ছবে 
-_নলিচের মাটি ভাঙবার জন্য। এ কাজে জলদি 
চিলেবাদাম ‘বেটে জাপনোঁ' অতি চমৎকার। 
বাদামগুলো তুলে, গাছের শেকড় ডালপালা 
ইত্যাদি নিচের মাটিতেই দিয়ে দিতে হবে। 

জমি-তৈরি শুরু করার এক বছর পরে ৮ ছাত 
অন্তর পর্ত খেশড়া হয় _আউন হনে, কচু, বেগুন, 
অথবা জ্বাদার ক্ষেতে যদি না বাদাম ল্যান হয়ে 
থাকে। 'কুমার'' তেউড় অর্ধাৎ ৮ মাস বয়সের 
প্রথম ডেউড়গ্‌লি জাপানো হয়; 'কৃপাণ” তেউড় 
অর্থাৎ ষেগুলির পাতাগুলো সর্‌ এবং যেগুলি 
কম-বয়সের সেগুলি লাগালো হয় না। আগেই 


ক্যদিজবে-_-টি এ সি (১৯৪৭)-_এ ব্যাশুএল অৰ গ্রর্ডেলিং কর টানিয়া, ১৭৩-৭০ 


বলেছি, তেউড়পূলি সাধারণত বর্ষায় লাগালো 
চয়। গর্ত ছাতখালেক গভশর হবে, তাতে 
সার দেয়া যেতে পারে। কোন্‌ কোন সময় 
শুকনো কলাপাতা পুড়িয়ে তার ছাই দেয়া হয় 
গর্ভপগুজিতে উইএর উপদ্রব বন্ধ করার জনা, এই 
সঙ্গে তাজা গোহরও দেয়া ছয়। 


জামির উর্বরতা বজায় রাঙা 

জমি যতই সরদ হোক না, উর্বরাশস্তি সব 
সময়ই পরিমিত রাখুতে হবে, কারণ কলাচাষে 
জামির উর্বরতা নিঃশেষ হয়ে যায়। ব্যালন 
ইত্যাদিরা দেখেছেন যে, কলাগাছ জমি থেকে 
পরিমিত 'নাইট্রোজেন', অক্প “হ্ৃস্ক্ষরাস্ণ এবং 
অত্যধিক পরিমাপে পটাস গ্রহণ করে থাকে! 
পটাসের পরিমাণ জমি থেকে মোট নক্ট-ছওয়া 
প্টাস্রে শতকরা ১০ ভাগ মাত্র। ভারতবর্ষে 
তিক এসনি ছিসবেই বহুদিন আগে পেয়েছেন 
মরিস এবং আয়ার ১৯২০ থৃক্টাব্দে। সার 
দেবার নিয়ম ছল_ কলাগাছ জাম থেকে হে- 
পরিমাণ খাদ্য নেবে, তিক সেই পরিমাণ খাদ্য 
মাটিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। ভারতবর্ষে 
খামারের আবর্জনা পচানশ সার (Farmyard 
manure) খোল, ছাড়ের গ'ড়ো 
এবং কাঠের ছাই সাধারণত বাবহৃত হয়ে 
থাকে; তা ছাড়া লদা-নালা বা পুকুরের পলিও 
প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কম্পোস্ট’ 
এখন চলিত কথা, কিন্তু যদি এই সস্তা অথচ 
দ্‌জাবান সার না পাওয়া হায় তবে তাজা মলমূত্রও 
ব্যবহার করা যেতে পারে। ফ্রার্সিজারেরাঁ মতে 
সাড়ে দাত দের খামারের প্চানশ সার, আড়াই 


বহুন্ধর। 
সের হাড়ের গ'্‌ড্রো এবং সাড়ে তিন সের কাতের 
ছাই প্রতি গাছে প্রথস বছর দেয়া যেতে পারে এবং 
দ্বিভীয় বছরে আড়াই সের পঢচানা সার এবং 
আড়াই ছটাক হাড়ের গপুড়ো, এবং আধ দের কাতের 
ছাই। বছরে একবার সব্‌জলার দেয়া দরকার 
এবং জগি খুড়ে দেয়া দরকার। এই সময়ে 
অনেকে সরষের খোল দিয়ে জামটা একবার চষে 
দিয়ে খাকেন। জিতে চুলের অভাব ছলে, প্রাতি 
গাছে বছরে এক পোয়া চুন মাটির সঞ্চে মিশিয়ে 
দেয়া যেতে পারে। 


রোগ ইত্যাদি ও তার প্রতিকার 


'গালাবারোগ (ফেউসেরিয়াম কিউবেন্স 
প্যারা আক্রান্ত ও কলার 'শুখা'র্োগ 
রুপে পরিচিত) পশ্চিম গোলার্ধের 'পানামা" 


এবং 'কস্টারিকা'তে, এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে 
প্রথম দুষ্টি-আকর্মণ্‌ করেছিল। তার কারণ, এই 
রোগের দর্‌ন ভাষণ কৃতি হয় এবং বহু কলা- 
বাগান পরিতান্ত হয়। আনেিকার উষ্ণণণ্ডলের 
এবং পশ্চিমভারত'ীয় দেপপুঞ্জের কলাচাষের 
অণ্ল্গ্‌ূুলি পরিদর্শন করে দেখা গেছে যে, মাটির 
প্রতিক্‌ল অবস্হাই রোগের স্হয়েক। শুখা- 
রোগাক্রান্ত অল জলে ভাসিয়ে পতিত রাখায় 
কার্যকরী উপকার পাওয়া গেছে এ কথা 
“ওয়াডল'* জেরেগলায় বলেছেন পশ্চিম 
গোলার্ধে তিনি যেসব পরাছা করেছেন এবং হা 
দেখেছেল তা খেকে আঅচ্ল মাটিতে এই প্রক্রিয়ায় 
কোন ফলাঙ্কল না-ও পাওয়া যেতে পারে। 


1 বযাপ্পন__এ এফ, ঘোষস-_ই, শুইস--এ এইচ্‌ (১৯৩৩) ক্ানোরীৰ কলাগাছেন সংগঠন ও সাব-গ্ুহখ, টুপিকযাল এখ্নিকাসচান, 


১০২ ১৩১.৪৪ 


ইঁ সৰ্বিগ-_আার ভি এবং আয়াৰ-সি ভি আবে (১১২৫) কলাখাহেৰ নাইডোছেন এবং খনিছপণাখে ৰ প্ৰ:বাপনীবত৷, 


এন ফালচান্ জার্নাল, টাত্তিযা, ২০, ৪৬৩-৭ 


*গধার্ডল- লি ডবলিউ (১১৪৭), নেচার, ১৬০১ ৪০৬৪, শু: ৪০০ 


বহুন্ধর! 

পূব গোলার্ধে “গড্ছেমাখা" হচ্ছে একটি প্রধান 
রোগ। পূর্বে শনমাটেতে'র (ক্রিদিকাটাবিশেষ) 
আক্রমণ এর মূল কারণ ব'লে লোকের ধারুণা 
ছিল কিন্তু 'ওকফেম্িনা' ইত্যাদিরা পরিষ্কার- 
ভাবে ব্‌ৰিয়ে দিয়েছেন যে, এক প্রকার ভাইরাস" 
(৮17৭) রোগ্ছই এর মূল কার্ণ। 
রোগপ্রস্ত গাছগজিকে সম্দূর্দরূপে ধ্বংস করে 


অনেক দ্েত্ধে রোগদমন বেশ ফলপ্রদ হয়েছে। 


'কালাপচা' রোগের জন্য গাছে এবং গৃদামে 
কলা নষ্ট হয়ে খাকে। 'আ্যামোনিয়াক্যাল কপার 
কার্ধলেট' দিয়ে স্প্রে (১15) করলে এর হতে 
থেকে উদ্ধার পাওয়া হায়। প্রজননের দ্বারা 
' সৃষ্টি করার পথ খোলা রয়েছে। 


রোগঘ্রস্ভ গাছকে পৃধক করার সময় এবং 
হেস্ব অঞ্চলে কোন বিশেষ রোগের উপদ্রব আছে 
সেখান থেকে গাছ আনবার সময় শুধূ নির্দোষ 
(Certified) গাছের দিকেই আমাদের দৃষ্টি 
রাঘতে ছবে। 


আশ্চর্যের বিষয় যে, ভারতবর্ষে কলার এমন 
কোন রকম মারাত্বক কাটশতূ নাই হার জন্য 
প্রতিষেধকের ব্যবস্হা করা দরকার। 


হেসৰ অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশ, সেখানে 

কো'চো অনেক সময় বিশেষ অনিষ্ট করে ধাকে। 
মাটি থেকে কৃত্রিমকাণ্ডের ভেতর দিয়ে এরা কচি 
পৃঙ্্মঞ্জরীর মধ্যে পিয়ে হাজির হয় এবং পাকা- 
কলার পায়ের কালো দাপ্গুলির জন্য এরাই 
দায়ী। 





কলাৰাগ।নের এস্থাংশ 
1 ওকক্ষেনিনা এবং কার্টনিপান (১৯২৪), ফাইটোপ্যাথলঙ্ি, XVDI, ১০ 
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কজাবাগালের পারকঃপনা 

কশঢাকল্য এবং পাকাকলার চাষ দুটি বিভ্যা 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত- -আছোর আর ব্যবদ্া। 
প্রথমটি হচ্ছে ঢাষাঁর সৰজিস্থেতের অচ্গুত্ত. 
দ্বিতায়টি ছচ্ছে বড় বড় কলাবাগান --যা খেকে 
বাজারে কলার আমদানি করা ছয়। বাপান্রে 
পরিকজপনা নির্ভর করে ছৃত্যত স্হাননির্বাচনের: 
উপর। চাষের দিক থেকে ক্ষতি না করে কলা- 
বাণান- শহর বা রেলস্টেশনের যতটা কাছে হওয়া 
স্চ্ভবপর তাই করা উচিত, নইলে যানবাহনের 
অসুবিধার জন্য ব্যবসার ষখেন্ট ক্ষতি হতে পারে। 
হিসেব করে দেখা গেছে যে, এক একর জমিতে 
কলার চাষ করতে মোটাছূটি ২২০ টাকা খরচ 
হতে পারে*। নিচে তার হিসাব দেয়া হল। 
(৯) ৩৫০টি কলার চারার দাম ৪৫২ 
(২) চারা গর্তে লাগাবার হরচ ৩৫১ 
(9) চাষ ইত্যাদি দিবার খরচ ২০২ 
(8) দার ইত্যাদির-দাছ ১২৫১ 





মোট ২২৫২ টাকা 


চাষের থরচ ছাড়া বেড়া দেয়া, তদারক ইত্যাদির 
জন্যও কিছু খরচ হয়। সেটা ফেমন্‌ হিসাবে 
ধরা হয় নি তেমনি আবার বাড়তি যে ফসল গাওয়া 
ষাবে গাছ বড় হবার সময়ের মধ্যে এবং অশশ্রে 
*যে দাম পাওয়া যাবে, তাও ধরা হয় লি। 


প্রথম বৎসরের লন সাধারণত পরবর্তী 
বদরের চাইতে কম ছয়ে থাকে, তেমনি আবার 
প্রথম বৎসরে অন্য হৃগল্র চষে ম্ধাব্তশী ফসল 
হিসাবে করা হয়ে থাকে (যদি লা চারাগ্লো 
হেশশ কাছাকাছি লাগালো হয়) এবং এ থেকে 
কিছু দাম পাওয়া হয়ে। ভ্রম বংসরে ৩০০এর 
কিছু বেশ কপদি কলা পাওয়া ষেডে পারে। 
প্রৰতী বংসরে এর পরিমাণে দিবস হয়ে 


* ওহ-_এহ্‌ পি (১৯৪৮) বযানান।--দি ফিণ্‌ অব প্যাথাভাইগ, হাস: রিকি 
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বহুঙ্গরী। 
থাকে, কারণ প্রথম ফলনের পর বড় গাছটি কেটে 
ফেলে তার গোড়া বাতি বসের তিনটি ঢারা 


রাখ্য হয়। গড়ে প্রাত কাদির দাম দুই টাকা 
পাওয়া যায়ু। 


ভারতবর্ষে কলাগাছ লাগানোর দূরত্বের 
বিভিন্রতা অত্যন্ত বেশশী। ভবে সব পমমুই মলে 
রাখতে হবে যে, যেহেতু কলার চাষে জমির 
কাছাকাছি গাছ লাগানো হক্ষতিকর। বতটা 
সম্ভব দূরে লাগিয়ে আকার আয়তন এবং ফলনের 
পরিমাণে স্ক্রল পাওয়া গেছে। সব ময় 
আগ্মছা দূর করে কলাবাগান পারিকার-পারিচ্ছ 
রাখতে ছবে। 


বেচাকেনা 
৯৯৪০-৪১ সালে হিসেৰ করে দেখা গেছে বে, 
মোট ১০৯.৮৪৯,০০০ দল ফলনের মধ্যে 
৮৭,০৮৭,০০০ মণ বাজারে আমদানি ছয়, 


বাকিটা চাষীরা ঘরের খাার জন্য রেখে দেয়। 
ৰা্ঘিক অপচয়ের পরিমাণ হচ্ছে ১,৫৩২,৪০০ মল 
এবং বাদৰাকি থেকে শতকরা ১৪ ভাগের সামান্য 
কিছু বেশী তরকারি হিসাবে, শতকরা ৮৫ 
ভাগের সামান্য বেশী পাকাক্ছল হিসাবে এবং 
শতকরা ১ ডাগেরও কম শিল্পকার্যে ব্যবহৃত ছয়ে 
খাকে। অপচয়ের পরিমাণ দেখলেই বোব্বা যাবে 
যে, কলার চালালি কারবার করতে হলেই, সময় 
হিসেৱ করে কাদি কাটতে ছবে--যাতে তিক 
হতটা ছূর রাস্তা যারে ততটা সময় পর্যত কলা না 
খাবার মত পাকে; কারণ একবার সেই অবদ্ছায় 
এলে আর রাখা যাবে না। দেশদেশাতরে 
পাঠাতে হলে বিশেষ তাপনিয়ুল্ণের ব্যবস্ছাযুক্ত 
ঘাল্পাড়ি অথবা সমুদ্রপথে ছলে জাহাজের খোলে 
সেই ব্যবস্হা খাকা নিতান্ত দরক্ার। পশ্চিম 
গোলার্ধে এখন স্ব রকম খাদাছুব্য তাজা রেখে 


এপ্রিল 





কাছা চাশ।ন দেওতান অন্য স্টেপলে আ।লা হয়েছে 


চালান দেবার কন্যই এই বাবদ্ছা আছে। 
গবেষণার দবারা* দেখা গেছে যে, 08 ফার্ন'হিট 
তাপাতকই কলাকে তাজা রাখবার পচ্ছে উপযোগ 
এবং রণ্তানর সময় এই দিকেই দৃষ্টি রাখা হয়। 
অনেক সময় ভেসিলিন্‌ বা মোম দিয়ে এইজনাই 
কাদির ডপটার কাটা জায়গাটা ঢেকে দেয়া হয়। 
উত্তর এবং পূর্ব ভারতে চাপাকলা বিদ্তারলাভ 
করেছে, তার প্রধান কারণই হচ্ছে -অহণ হরেই 
একে অনেক দুর চালান দেয়া যায়। তেমনি 
আবার বিভিন্ন প্রদেশের অনেক মূল্যবান জাতের 
কলা শুধুমাত্র জেলাতেই দশমাবদ্ রয়েছে_তাদের 
নরম ঘোশার্‌ জন্য এবং যেহেতু তাদের চালান 
দিতে বিশেষ ধচার ব্যবস্হা করা দরকার । 


ভারতবর্ষে একমাত্র কলাই বারোছাস্‌ বাজারে 
কিনতে পাওয়া যায়। আসমদালির ঝতুণত যে 
পরিব্তন ঘটে, নিচের তালিকা দেখলেই তা 
বোবা ষাবেঃ 


অর্ধনিশিতিক দূজ্য 
ম্যানিলা শনের (ছুস্য টেজটিতিছ) সবে 
কলার অপল্রে বিশেষ কোন প্রভেদ নেই, শুহুঘাত্র 


ততটা শক্ত নয়। বন্য জাতের ঘে'জখবর করা 
দরকার__প্রজননের দ্বারা এর অশশের উন্নতি- 
সাধনের জন্য। 'স্রকার্প অশন্র ব্যবহারের 
একটা লচ্বা তালিকা দিয়েছেন: দড়ি, গৃতো, 
এমন কি রুমাল পর্যন্ত এ দিয়ে তৈরি করা যায়। 


*-ওয়ার্ডল__শি ডব্লিউ এবং হ্যাক গুইর- এন পি (১৯৩১) ব্যানানাস, ৩গনং পত্রিকা, এম্প।হার বাকে চং সো, 
1 সরগান__দে কে (১৯১৭), হ্যাগুলুক অন প্রাণ্টেন ফাইৰাৰ এও ফট ইনানী, পৃঃ ১০ 
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নোটা অশশ দিয়ে কাগজ তৈরি করা যার এবং 
“বাকিটা দিয়ে প্যাকিং ইত্যাদি বাজ করা যায়। 
কারখানায় বরে লিয়ে বাওয়াই ছচ্ছে ব্যরসাপেক্ষ, 
কিন্তু বড় বড় বাগানের বেলায় সে অসুবিধাও 


থাকে না যদি এটাকে একটা উপাশন্দ 
হিসাবে চালু কর যায়। কলা শুকিয়ে 
গুড়ো করে ছে'কে আটা তোর হয় 


ডে 
এবং সব সময়ই তা করতে হয় পৃহ্ট 
কণাচা ফল খেকে, কারণ পার্চবার সময় শর্করা 
হইক্ষ্শকরায় পরিণত হয়। দুধের অভাবের করলা 
এবং স্হজপাঢ্য ৰলে এই কলার গণুড়ো মাদ্রাজের 
সাধারণ লোকেরা শিশুর শাদা হিসাবে বাবহার 
করে থাকেল। কলা থেকে সৃগন্ধি এবং আতর 


হু হানে কা লবববাহো 


এন প্রৰকি 





প্রস্তুত করা যার যদিও এই জাতীয় কৃত্রিম দ্রব্যের 
মূল্য আজকাল কমে গেছে নীলের মতই। এ 
থেকে 'কেছেল'ও ভোর করা যেতে পারে। 
বূগ্‌ যুগ ধরে আমাদের ভারতবর্ষের গ্রাম্য লোকেরা 
কথার তৈরি করছেন কলার খোলা পুড়িয়ে এবং 
কাপড়কাচা সোডার চাইতে ল্বার কোন অংশে কম 
কার্যকর নয়। 


বৃহৎসংহিতার মতে আছিকাদে তরেয়াল, 
কৃপাণ্‌ ইত্যাদি মজবুত করবার ব্যাপারেও কলা- 
গাছের যোগাযোগ ছিল। দামাদ্বাস্‌ কলার 
ইস্াত নাকি ভারতেই তৈরি হত। 


বহ়ুন্ধীরধ 
পরিশিষ্ট 

যুদ্ধের ভশা[শ্তি আমৰা ভোগ করছি আমাদের 
[লদন জীবনে । চারিদিকে শুধু অভাব এবং 
অভিযোগ? ভার মধ্যে শাদসমস্ঢা 
আমাদের দেশের সকলেরই মন অধিকার 
করে রয়েছে। আজ এই সঙ্কটের লিলে বিজ্ঞান- 
সম্মত কৃষি ছাড়া আমাদের সমস্যা-সমাধানের আর 
কোন উপায়ই নাই। পৃখিবশর দেশদেশান্তরে 
বদি বৈজ্তালিকরা অসাধঘলাধন করতে পরেন তবে 
আমরা বচ্ুম্থরার বুকে উন্নত উপায়ে ফৃসল- 
ফল্াাতেও পারহ লা! আজ আমাদের অলাবাদি 
জনিকে ভাবাদবোগ্য করতে হবে, পতিত জমির 
পুনরুদ্ধার করতে হবে, তবেই এমন দিন আসবে 
বে-দিন আমাদের পূর্বপুরুষের সত আমাদের 
কোটি কোটি ভারতবাসীকে খাইয়েও আমরা 
পৃখিবার অন্য দেশের পাহায্য করতে পারি। 
সস্তা এবং পর্বোকৃত্টী কল এই কলার চায় 
আাদাদের লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসীর ঘরে ঘরে ছওয়া 
দরকার, কারণ আমরা শুধূ চা'ল আর আটাইে 
চাই না. চাই গ্বাস্হোর জনা ফলও। 








ধর্মানূষ্টানে কলাগাছের সকল অংশের বালান- 

ভাৰে ব্যবহার আমাদের এই কথাই স্মরণ কারয়ে " 
দেঘ বে. সযক্রে এর ঢাষ করতে দনে। [নিদেশ্ার 
শাসনে আমরা আত্মবিশ্বাস চছারিয়ে কেলেছিল।স 
এবং সেই সঙ্গে বুদ্ধিহীন্তো এবং অন্ধাব্দ্বাস 
আমাদের জাবনকে অধিকার করেছিল, তাই 
জ্ঞানদের উপদেশ আমাদের কাছে কুসংল্কারে 
পরিণত হয়েছিল। আজ আমাদের আলোকদান 
করতে ছবে সেইসব অন্ধবিদ্ৰাসণী কাষজশবশদের 
যাদের উপর আমরা নির্ভর করি আমাদের খাদ্যের 
জনা। তাই আজ উপনিষদের থাষদের পুরে সুর 
মিলিয়ে আমরা বলব _“অসতোমা স্দ্গময় 
তমসোম্া ভ্যোতিগময়। মৃভ্োর্থামৃতং গময়। 
আবিরাবির্ম এধি রুদ্র বত্তে দক্ষিণ মহৎ তেন মাং 
পাছি নিতামং। [আমাদের অস্ত্য হইতে তো 
লইয়া হাও, অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাও, 
মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও। ছে সতাদ্বর্‌প, 
তোমাকে আমাদের নিকট প্রকাশ কর এবং তোমার 
অপার করুণা দ্বারা আমাদের রক্থা কর।]” 


= ইিভিযাল ফাৰিং" পত্রিকাত্ব ১৯৪৯ অগস্ট সখ্যায প্রকাপিভ লেখকের ইংরেজী প্রবন্ধ 'ফাট কর দি বিলঘব্দ্‌' থেকে 
অনুিভ।  ডিগলিও উক্ত পাবিকান সৌছন্যে পথ । আলোকচিন্রগুলি লেখকেন পুহীত 1 








উীসম্তোষক্রমা আ্কাৱী 


বহুকাল আগে এক ভাইপ্যে চাকরি করতে 
[গয়ে কলক্ষাতাবাস্ী হ'য়েছে। আজ হটাৎ 
তারই কথা মনে পড়ল হাঁরপ্রসহ্গর। শরীরটাকে 
কিছুদিন জুড়িয়ে শিতে গ্রাম ছেড়ে একদিন তার 
খোজে কলকাতায় এলেন। 

শেয়ালদা স্টেশনে নেমে এক রিকশা ভাড়া 
করলেন তিনি। জিনিসপত্র চাপিয়ে নিজেও 
উঠে বস্লেন। রিকশা অন্কেক্ষণ চলার পর বড় 
"রাস্তা ছেড়ে এক স্র্‌ গলির মধ্যে প্রবেশ করল। 
হরিপ্রসঙ্গ একটু বিস্মিতই হ’লেন। এত ছোট গলি 
হবে? ভাইপো তো ভালো চাকরি করে বলেই 
জানা ছিল। 

কিন্তু রিকশা আরও অন্ধকার গলিতে প্রবেশ 
করলা! অবশেষে এক তেতলা বাড়ির সামনে 
এছে নম্র পাওয়া গেল। অনেকচছল কড়া নাড়ার 
পর একটি মেয়ে এসে দরজা খুলে দাড়াল, 
“কাকে চাই?” 

“মধেব- নাধব চক্তব্ততী এখানে থাকে?” 

“হয থাকেল, এখন বাড়ি নেই।” 

“বাড়ি নেই? তুমি মাধবের কে হও?” 

“আদি তশর্‌ মেয়ে। কা দরকার আপনার, 
আর কাঁ নাম, বলে যান।' 


-_""'6, তুমিই উমা ৷ এত বড় হয়ে গেছ! 
মাকে বল্‌ যে দাদু এসেছেন দেশ থেকে" 

বলতে হল না। ভার আগেই আড়াল থেকে 
মাধব নিজেই বেরিয়ে এল। 





ভাইপোর মূখ শুকিয়ে যেতে দেখে বিদ্মত 
হলেন বৃদ্ধ, বললেন, “হপা রে, এতদিন প্র তোর 
বাসাতে এলাম, কোথায় আদরুষন্র করবি, তা না, 
মু কালি হয়ে গেল! আমি ক'দিন খাকলে 
ভোর অস্বিতে হবে?” 

“অস্বিধে আমার হবে না, কাকাবাবু, 
তোমারই হবে। এসো এখন ভেতরে এলো?” 

ভেতরে প্রবেশ করে আরও বিস্মিত হ'লেলন 
বৃদ্ধ খসে কী, এই এমনি অন্ধকার ঘরে 
থাকিস? বাতাস আসে কোথা দিয়ে?" , 

“বাতাস ৮" হাসল মাধব, “আমাদের ঘরে 
ল্লাজস্‌ আসে না, কাকাবাবু ।' 


ম্হবের স্তর স্‌রমা এসে প্রণাম করল।। তকে 
দেখে শিউরে উঠলেন ক্‌চ্ঘ_-"স্্‌রমার এই 
চেছারা " 

পোটলাপ" টলি থুলে জিনিসপত্র বার করতে 
লাগলেন হাই তুই হে এই হপড়িতে কিছু 
আস্বার সময় ভাবলাম, 
জমিটা_ তাতে ' দৃধকল্মা ধান 


আর এই বে বউমা, বাগানের গ্যছের 
শুক্‌ দেখাতে লিয়ে এলাস। ওযানে পচে নষ্ট 
হয়, খাবার লোক নেই" 

লব্দষ্টিতে তাকিয়ে, রইল সকলে। মাহৰ 
স্ত্রীর দিকে চেয়ে বলল, "ও চালটা আলাদা ক'রে 
রাখো । শুধু কাকাবাকূকে দেবে, বৰলে?" 
--"না না, দে কী কথা? তোরা ঘাবি বলেই 


মাখা ছুরছিল, পার্কে হাওয়া খেতে গেছেল।"” 
“উমা?” 
“উমাও গেছে। আমার দেই ভাল শাড়িটা 


ওকে বের করে দিলাম। কী আর করব বল?" 
নিঃশ্বাস ফেলে সাহৰ বলল, “দশড়াও, আজ 
বাজারে দেখছিলাম, মিলএর একরকম শাড় পাওয়া 
যাচ্ছে। দামও খুব বেশশী নয়। এক জোড়া 
“ছোট খোকার একটা শার্ট লা আনলে চলবে 
Ry মাটুএর দুধ পাচ্ছে না; কণী দেই 


“না, মানে, চা খাওয়াটা আমাদের কালে 


“পাগল : এক কাপ তো ছাত্র চা। ওটা আরে 
বন্ধ কোরো না। খ'লেটা দাও, বাজারটা এইবেলা 
দেরে রাখি।" 

রাত্রে য্ওয়াদাওয়ার প্র হারিপ্রঙ্গ মাধবকে 


অন্ধকারে বাস, খেতে তো পাও-ও না, পারও লা, 
আনন্দ নেই কোখাও। এ কেসন্ধারা বাচা? 
আমর তো এ-ক'দিলেই বিম ধরে গেছে।" 

মাধব উত্তর দিল না। উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে 


“তিক ধরেছেন, কাকাবাব্‌; 
ভাত ধাবার দরকারটাও কমিয়ে দিয়ে আমরা ঢা 
খেতে শ্‌র্‌ করেছি।" 


HT 


{ 


হয়ে উঠেছে। দেশে লোক বাড়ছে,_-বাড়ছে না 
চাষী। সবাই বাবুলোক-_ ভেতরটা ফেপপ্রা। 
আমি কালই চলে যাব বাড়ি! থাকব 
বলেই এসেছিলাম; কিন্তু অস্চ্ভৰ। না, এখানে 
আর কিছুতেই না৷” 

“আর পারছি না আমি চালাতে। এই নেই 


নেই সর্বক্ষণ। 


হয় না? খরদ্টা কিছু কমে। শু তোমার * নেই, তেল নেই, নেই নেই-_ বাচ্ছাটার জনও 


জন্যে আলাদা করে, 


১৮০ 


একট, গোর দুধ হি জুটত! জ’ন্মে অবাধ 


তো গোরুর দূধ চোখেই দেখে লি? উম্াটার যে 
কাঁ হয়েছে, সর্বক্ষণ মনভারি করে থাকে। 
গায়ে একখানা আস্ত কাপড় নেই _অতবড় পনেরো 
বছরের মেয়ে! কা'কেই বা কাঁ বলি! আমারও 
[যে শরীরটা ভেঙে পড়ল, রোজ সম্হোর দিকে 
জর......... দুখে কেদে ফেলল সৃরমা। 


হ'য়ে যেকে মাধব বলল. 
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এক মৃহূর্তে মিলিয়ে গেল সব! সূ্‌রদা দেখল, 
সে একা দাড়িরে আছে রৌদ্ধকরতগণ্ত কঠতিল 
ছাতের লাঙল ছ'্‌ড়ে ফেলে দিয়ে 


মাটির বুক খেকে 


গলার ভেতরটা কেমন ফেল সুড়জুড় ক'রে উতজ। 


আবার কাশি ' রথে অণঢলচাপা দিয়ে কাশতে 
লাগল্‌ সুরমা । রক্তে কাপড়টা ভিজে লাল হ'য়ে 
উওঠন। 


এৰারে বেশ দুস্ঘ বোধ করল সে। কাপড়টা 


শউম্ম !'" দরজা তেলে মাধব ঘরে এল । দ্‌'ছাত- 
ভর্তি জিনিসপত্র নামাতে নামাতে বলল__"'উমা 
কোথায় গেল! তুমি কেমন আছ, রমা?” 


ফা-কিছ্‌ কেনাকাটা, আদি এরই মধ্যে 
সেরে ফেলছি সব।" 


সদর পল্লীর শ্যাম-স্নিগ্ধ আহৰাল মেন শুনতে 
শাচ্ছে মাধব। 
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- সারের অপচয় নিবারণের উপায় 


স্রাৱৱীজ্ছনাথ বসু 


কিভাবে এই অপচয় বন্ধ করা যাইতে পারে সেই 
সন্বন্ধে নিচে আলোচনা করা যাইতেছে _ 


কোমৃত্র গোমৃত্র একটি উৎকৃষ্ট সার। ইহার 
মধ্যে নাইট্রোজেনের পরিমাণ গোবরের চাইতে 
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সর্বপ্রকার সার জজ্তঞতাই অপচয়ের 
প্রধান কারণ হয়। 
* ছাগলের নাছি ও ছপস-ঘুরস্পীর, ছল 


হইয়া গিয়া ছণুটের সামিল হইয়া থাকে এবং 
তেজোহুশীন্‌ হইয়া যায় ও পচে না। এজন্য প্রত্যহ 
ছাগলের নাদি ও পদ্মার মল সারের 


ফেলিয়া দেওয়া তাছা না হইলে এবং বাহিরে 
খোলা জায়গায় অথবা বাহিরে ছাইগাদার সাহত 
গীগ্‌জি মিলাইয়া ফেলিয়া রাখিলে, এ সারগূলি 
শৃক্ক হইয়া যাইবে অথবা বৃষ্টির জলে ধোত 
হইয়া ইহার মধ্যকার সারবজ্তা প্রার সর্বাংশ্ই 
নষ্ট হইয়া হাইবে। 
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বসুন্ধরা! 

চ্তর প্রদ্তুত করিলে কলাপাছপূলিরও অপচয় হয় 
না এবং সারের পরিদাণণ্ড বাড়ে। ভবে কলা- 


গাছের মধ্যে সূত্র বা অশ্শ থাকাতে ইহা পচিতে 
অঞ্প কিছুদিন বিশ্ব হইতে পারে। 


ছাছের অশশের আপ্চয়_ আমরা যখন ষে 
পরিমাণ মাছ পরিবারে খাইবার জন্য বাবহার 
করি, তাহার পারতান্ড অংশ, অপশ. খোলা 
তি ঘরের বাহিরে আনাঢে কানাচে ফোঁজয়া 
এবং ভাহা কুকুর বিড়াল প্রভৃতিতে হাইয়া 


ফসফেট ও চুল নষ্ট হয় লা। ছাড় গপুড়া করা 
কঠতিন। এজন্য ছাড় প্োেড়হেয়া গড়া 
করার স্ৃব্ধা হয়। সালফিউরিক 





“মাটির ছেয়ে সতিয কেহ নাই রে আপন জন" 
জ্রাপ্রমোদব্রঞ্জন ভট্টাচার্য 








পাউন্ড (প্রায় ৪ হাজার ২১৬ টন) ফল উৎপল হয়। 
এর মূল্য প্রায় ৬৭ লক্ছ ৫১ হাজার ৪৮৩ টাকা। 
লক্ষ 


ফলে ফল সরবরাহের পরিনাণ কিছু ঢ্রাস পায়; 
কিন্তু দেশের ভিতর কতক্কগ্‌লি বকর কল- 
স্রবরান অল থাকায় 3 সমস্ে সরবরাহের অবস্হা 
মোটামুটি 


সন্তোষজনক ছিল। বাজারে যে 
সকল ফল আসত. প্কৰ্ভা ও আকার অন্যয়েশ 
সেগুলি উপফ্ত্তভাবে শ্রেণীভুক্ত করা হত না। 
শুক পর্ষদের এন্যান্য উল্লেখযোগ্য সৃপারিশ- 
গ্‌লি নিম্নরূপ £ 

(৯) উৎপাদনদক্ষতা ও প্রতিযোগিতার ক্ষমতা 
বুদ্ধির জন্য বড় বড় কারখননাগ্‌ূলির যন্ত্রপাতি ও 
উৎপাদন-পদ্ধতির উন্নতিসাধন করা কর্তব্য । 

(২) বেন্দ্রয়, প্রাদেশিক ও উপরাষ্টায় ল্রকার- 
পাল কর্তৃক অনতিবিলম্বে উৎপাদন, প্রেণশাবভাগ 
ও বিক্ুয়-্যবচ্ছা সহ ঢাবের সর্বাঃগণ উন্নতির 
জন্য একটি স্্‌সংহত নীতি অক্ুসৃত হওয়া 
প্রয়োজন। 

(৩) ফলজাত নব্য উৎপাদলকারী কার্খালা- 

বিনামূল্যে ণরামশ'দালের উদ্দেশ্যে 
অল্পকালের জন্য গভর্দমেন্টের পক্থ থেকে ৬ জন 
বিশেষজ্ঞ নিকৃক্ত করা প্রয়োজন 

এই সকঞৰ্কল কারখানা ভারতীয় ফল-শিহপ্‌- 

শৈঙ্ছাপ্রাপ্ত ছাত্রাদণকে লিবৃ্ত করবেন। 
ফল্জাত দ্রব্য আইন অনুযায়ী স্বাস্হ্যস্ম্সত মান, 
উৎকর্ষ ও প্রল্তুত-বিধি প্রাদেশিক স্রকারগুজি 
কতৃকি কঠোরভাবে প্রযোজ্য হওয়া প্রয়োজন। 
একটি পৃথক গবেষণা ও উন্নয়ন-উটাণ্ডারের জন্য 


রা 
বনুন্ধরা 
বর্ধিত লাইসেন্স কি খেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ 
অর্থ স্বতশ্র ক'রে রাখতে ছবে। এইর্প অর্থ 
ভান্ডার অনতিবিলচ্বে সৃষ্টি করা প্রয়োজন। 

6) অস্ট্রেলিয়ার ন্যায় ভরেতীয় শর্ক'রা- 
শিল্পের কতৃপিক্ষেরও উচিত সংরস্থিত ফল-শিল্পের 
নিকউ বিক্ষত শকরার মূলা হালের প্রচ্তাবটি 
সহান্‌ডুতির সহিত বিবেচনা ক'রে দেখা। 

(৫) কৃষি দপ্তরের সঙ্গে পরামর্শ ক্রমে 
দেশরক্া বাহিনীর প্রয়োজনীয় কতকগুলি ফলজত 
দ্রব্য হথাসম্ভব দেশের আভান্তরশণ শিল্পের নিকট 
খেকে ক্রয় কর্ম প্রয়োচন। 

ওর অধিকাংশ স্‌পারিশ গভন“মেন্ট স্বাকার 
ক'রে নিয়েছেন।  স্বতন্ত গবেষণা ও উন্নয়ন 
ভাণ্ডারের জন্য বর্ধিত লাইসেন্স ফি খেকে অর্থ 





১৮৬ 


পশ্চিম বাংলায় এত আবাদযোগ্য জমি পতিত হ'য়ে পড়ে থাকলে 
দেশের আন্নাভাব ঘুচবে কি ক'রে ! 


শশী শা শা শী লী 














জবান বাঃ সি পি স্লো শর বে 
এ (একর হিচাবে) শতকরা অনুপাত 
চব্বিশপরগম। ১.৬৫১.৯৮০ 
নবদ্বীপ ৬১৭.০৭৮ ১২৭,৯৪০ 
নুশিদাবাদ 
নর্দলান ১.২০৬,৯৬৩ 
ৰীরভূর ৮০৯,৪১২ ৮১,৬১৫ 
ছগলি ৫৬৬,৪৬৮ ৩৪,৮৫৩ 
হাওড়া ১২,০৫৮ 
নেদিনীপুর ২৭৭,০১০ 
বাকুড়া ১,১০১,৬৫৬ ২২৭.০৩২ 
নালদহ ৬৬৩,৩০৯ 8৭.৮৫৮ 
দিনাদ্রপুর ৬৯৯,৯১০ 
অলপাইগড়ি ৯৪০০৫ 
দাছিলিং ২৪৫,৬৪৬ 
বোট ১১,৮০৪,১৬৩ ১,৪২৫,৭৬৩ ১০৭ 














রুষিকার্য-বিবরণী, ১৯৪৮-৪৯ 


স্রীমলকুষ|র মজুমদার 


আছ বরে শ্রীরামপুর মহকুমায় কৃষিবিভাগ 
প্রধানত কশ কাজ করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে 
লিপিবদ্ধ করা হাইতেছে 


(১) পতিত জাম উদ্ধার চষোদিগের দ্বারা 
মোট ৪২০ বিছ জমির সংক্কারসাধন করাইয়া 
চাষের উপযোগ" করান হইয়াছে। এই বাপারে 
চাষীদের উদ্যান ও আগ্রহ প্রশংস্নায়। 


(২) সার বিতরদ_(ক) আমরা কম দরে 
৮.৬৩৫ মণ বাদাম-খৈর ও 0,০৬৪ মণ সরিষার 
খৈল চাবীদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছি। ইহা 
প্রধানত হাল ও শাকস্বজিতে ব্যবহৃত হইয়াছিল। 
(য) পূর্বে অপ্রচলিত ও কৃষিবিভাগের চেষ্টায় 
অধূলা প্রচলিত ৩৭৭ মণ হাড়ের গশুড়া 
ও ১০,৫৬৭ মণ আযাম্োলয়াম সালফেট অতি অল্প 
মূল্যে চাৰীদিগকে দেওয়া হয়। ইহা প্রধানত 
ধান, পাট ও শাকস্বজিতে ব্যবহৃত হইয়াছিল । 


(9) লোহ বিক্ৰম লাঙগলের ফলা, গোরুর 
গাড়ির ঢাকা এবং অন্যান্য কৃষিকার্যাদর জন্য 
প্রয়োদনাঁর ২.৫৬৪ হণ লৌহ নিয়ন্ত্রিত মূল্যে 
চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। 


6) বীজ বিতরন্-ডাল ও তৃণ  জাতায় 
শঙ্গের বশ এবং শীত ও গ্রশম্মকাল্শন্‌ মাক- 
সবজির বীজন্ত কম দরে বিতরণ করা হয়। 


(৫) চারা তৈয়ারি ও বিক্তয়__এই 
দুইটি নির্বাচিত 


শীতকালীন সবজি-বাঁজের চারা তৈয়ারি ও 
বিক্রয় করা হুইয়াছিল। লিম্লে বিভিন্ন চারার 
নাম ও যত সংখ্যক বিক্রয় হইয়াছিল তাহা দেওয়া 
গেলঃ 

ফুলকপি ৩০,০৩১ 
বশধাকপি ৩৮,২৬৯ 
শালণম ৪,৩৭৫ 
লঙ্কা ৯৮,০০০ 
বেগুল ১৮৪০০ 
পেয়াজ ১৬,৩০০ 
বিলাতি বেগুল ৮,১০০ 


বিনাম্্‌ল্যে করা ছইয়াছিল] মোট 
৯৫৫,৯৮০ কাটিং তৈরি ও সরবরাহ করা হয়। 


(৬) পচাই সার তৈয়ারি-_গরামং 
তিনটি মিউনিসিপ্যালিটি 


গ্রাম্য পচাই পার তৈয়ারির কাজও সম্ভোষ- 
জনকভাবে চলিয়াচছিল। এ বিষয়ে গন্র্ন- 
মেণ্ট হইতে যথেষ্ট গূরত্র আরোপ করার ফলে 
আমরা উত্ত বর্ষে ৩৯,৩২৪ মণ সার ঢাষশীদণের 
দ্বারা করাইতে সক্ষম ছইয়াছিমাম। মোট 
১৮,৫৫১ মণ দার মাঠে ব্যবছৃত হইয়াছিন। 
কৃদ্ধকদিগকে এই কাজে উৎসাহিত করার জন্য, 
যাছারা লর্বাপেক্থ্য ভালে প্চাই গার তৈয়ার 
করিয়াছে তাহাদিগকে মোট ১.৪৯৫ টাকা 
পঢরুদ্কার দেওয়া হইয়াছিল। 


(৭) তলালি সার-ূলামদাত সূল্ ৩,৮০৭ মণ 
তলানি সার (স্বাজ)) ট্রাক দ্বারা চাষীদের মধ্যে 
হইয়াছিল। 


. নুন 


চাষীদের পহযোগিতায় শুষধ ছড়ানোর কাজ 
আরম্ভ করেন। মোট ১,০০০ বিঘা জমিতে 
ইষধ চিটালো হয। ইছার ফলে উত্ত ভমি- 
গুলিতে ধসার আক্রমণ অনেকটা প্রতিহত হয়। 


(১০) গাছের রোগ ও পোকোর লাক্রমণ_ 
নখনই কোন্‌ রোগ বা কীটের আক্রমণের খবর 
পাওয়া গিয়াছে, তখনই যতটা সম্ভব দ্হানায় 
সাহায্যের চেষ্টা করা হইয়াছে। অন্যথায় 

উচ্ভিদ-রোপ্তত্ববিদ বা কণটতত্ববিদকে জানাইয়া 
বাবদ্হা অবলম্বনের অনুরোধ ভরানানো হইয়াছে। 
প্রায় হেত্রেই হয় তশহারা আক্রান্ত ক্ষেত্র পরিদর্শন 
নতুবা আমরা 
রোগ বা কশটের আক্রমণ প্রতিরোধের বন্দোব্ত 


আলু-স্তরক্ষণে এই মহকুমায় 'গ্যামোন্সিন'এর 


তারকেন্বরের নিকট কানাড়িয়া নামক গ্রামের 





মেয়াদ এক বৃৎপ্র 
গঠন করিয়া সমবায় পদ্ধতিতে নিজ নিজ সেত্রে 


পাশ্পটি দ্বারা 
সমবায় 


ফল্সেডন খ্যকেন। 
তশছারা বেশ লাভবান হইতেছেন। 
পদ্ধতিতে সকল কাজে অগ্রসর হইলে র্‌ 
সুবিধা হয়, ইহাদের এই প্রচেষ্টা তহোরই প্রমণ। 
এখানে উল্লেখযোগ্য বে, উত্ত চষেশরা কৃষি-বিহয়ে 
সকল সময়েই আমাদের সাহয্যে ও পরামর্শ লইয়া 
থাকেল ও পালন করেন। 

সরকার হইতে আলোঢা বর্ষে কেনে পাম্স 
চাষশীদিগের নিকট বিক্রয় করা না হইলেও প্রচারের 
দ্বারা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষ-আবাদের 
উপকারিতা বৃঝাইয়া আগ্রহ সৃষ্টি করার ফলে 
প্রাইভেট ফার্ম হইতে ১০-১১টি কম অন্ৰম্ক্তির 
পাচ্প চাবশীদিশের দ্বারা ক্রয় করালে সম্ভবপর 
হইয়াছিল। কেরোসিন, পেট্রোল ইত্যাদি সংগ্রহের 
ব্যাপারে আমরা যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলাম। 
(৯৪) প্রদর্থলী_ ছরিপালের যে প্রদর্শ'নণী হয়, 
ভাহাতে আমরা যোগ দিয়াছিলাম। প্রদর্শনীতে 
৫০ টাকা সাহায্য করা হইয়াছিল। কৃষি 
বিহয়ে তিনটি প্রদ্কার ও তিনটি সার্টিফিকেট 
দেওয়া হইয়াছিল । 






(১৫) কৃষিঞণ-_অতিবৃষ্টির দরুন গত 


ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঢাহীদিণের অভিলাষ-অনুঘায়ী 
সরকার ধ্লেক্টরের মারফত ষণদানের বন্দোবন্ত 
নরেল। এই ছোট ৮৫.০০০ টাকা 
অ্ণ দেওয়া | আণ দেওয়ায় পূনরায় 
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